৫৩২ বামায়ণ। 


কহিতেছে “আর বর্ষার প্রভাব নাই |” লক্ষণ! এ দেখ, 
নদী মণ্সারূপ মেখল1 ধারণ পূর্বক শ্রভ্যষে সম্তোগকুশ 
কামিনীর মায় অলদগমনে যাইতেছে। উহা দুকুলবৎ 
কাশপুপ্পে আরত এবং চক্রবাক ও শৈবালে আঁকীর্ণ হওয়াতে 
পত্ররোচন্না এবং গোলোতনায় অলঙ্টিত বধুমুখের ন্যায় 
শোভিত হইয়াছে | ভাই! এক্ষণে নানাবিধ পুষ্পরক্ষে 
পরিশোভিন ভ্রমরগণের গুণ শুণরনে প্রতিধ্বনিত এই ছারণ্য 
মদ্যে কামদেন একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছন এবং প্রচণ্ড 
শরাদন গ্রহণ পূর্ণবক বি্রহিদিগকে দণ্ডবিপধান করিতেছেন। 
ভাই! এক্ষণে মেঘ মকল সুবুষ্টি দ্বারা মকলকে তুষ্ট, 
নদী সরোবর পূর্ণ এবং পৃথিবীকে শম্যশালিন। করিয়া অদৃশ্য 
ছইয়াছে। নবনসঙ্গমে লজ্জিত! কামিনী যেরূপ শল্ষে অল্ষে 
জঘন প্রদর্শন করে, তজপ শরদাগমে নদী আল্পে অল্পে পুলিন- 
দেশ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষণ! পরম্পবের শত বদ্ধবৈর 
বিজীগিষু ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধবাত্র।র এই প্রকৃত মষয়। কিন্ত 
আমি সংগ্রামের কি উদ্যোগ করিতেছি ? কৈ হ্বগ্রীবকে ও ত 
পার দেখিতেছি না। বসার এই চারিমান আমার পক্ষে 
শত বহসরের নায় বোধ হুইঘাছিল, কিন্তু তাহাও অতি- 
বাহিত করিলাম, এক্ষণে শরৎকাল উপস্থিত। শৈলশুঙ্গ 
অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদারঃ বন্ধুজীব এবং তমাল বৃক্ষ পুষ্পিত 
হইয়াছে । নদীপুলিনে হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জল- 
চর বিহঙ্গের বিচরণ করিতেছে । কিন্তু হায়! এক্ষণে নীতা 
কোথায় £ যিনি চক্রবীকনধূর ন্যায় পতির অন্রসরণ করিয়া- 
ছিলেন, মিনি পতির.সহইবামে থাকিয়া ভীষণ দগুকারণ্যকে্ 


কিক্ষিন্ধাকাগু। ১৩৩ 


উদ্যানের ন্যায় বিবেচনা করিতেন সেই সরল1 আজ রাক্ষস- 
গণের মধ্যে থাকিয়া না জানি কতই কষ্ট ভোগ করিতেছেন । 
লক্ষণ ! আমি প্রিয়াহীন, রাজাভ্রন্ট, নির্সাসিত ও ছখার্ত 
ইহা জাঁনিয়। শুনিয়াও স্প্রীব আমার প্রতি কপ! করিতেছেন 
না| “রাম দূরদেশীর়, অনাথ, রাঙ্যভক্ট, দরিদ্র ও কাতর; 
রাবণ উনাকে পরাভব করিয়াছে এবৎ মে আমার শরণাপন্ন; 
বোধ হয় কপিরাজ স্তগ্রাব এই ভাবিয়াই আমার অপমান 
করিতেছে । মে জানকীর অনুসন্ধানের অঙ্গীকার করিয়া 
এসং তাহাতে সমর্থ হইয়াও এখন বিস্মৃত হইয়াছে । ভাই 
লক্ষ্মণ! ভুমি একনার কিক্ষিন্ধায় গমন কর, এবং সেই 
গ্রামাম্রখাঁপক্ত আকুতজ্ঞ মুর্খ বানরকে আমার বাক্যে বলিও 
ঘে, যে ব্যক্তি পুর্ষোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতি- 
শত হইয়া পশ্গাৎ তাহাতে বিদুখ ত্র, দে আাতি নরাধম। 
বাকা ভ!লই হউক বা মন্দই হউক একবার ওষ্ঠের বাহির 
হইলে ভাহা রক্ষা করিতে ঘে ব্যক্ত পরাগ্জাখ হয় না সেই 
প্রকৃত বীরপুরুষ। যে নিজের কার্য দিদ্ধ হইলে অকৃতকার্য 
শিএের প্রতি উদাসীন হইয়া! খাকে- বলিতে কি, মে মরিলে 
মা'সাশী শুগাল কুকুরেরাও তাকে ভক্ষণ করে না। 
অহএব শি প্রতিজ্ঞাপালনে সহ্র হও, নতুবা নিশ্চয়ই 
অচিরে আমার স্বর্ণপুষ্ট আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যুদাকার রূপ 
দর্শশ এবং (রাস বিজুন্তিত বজ-নিঘে'ষ সদৃশ ঘোর জ্যাশবও 
আলণ করিতে হইবে [ 

লক্ষ্মণ ! তোমার নাঁধ বারপুরুম আমার সহায় ইহ! 
জাণিরা শুনিয়াও মে শ্বথীপ (কোন্‌ সাহসে নিশ্চিন্ত আছে 


5৩৪ রামারণ । 


তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি জাঁনকীর উদ্ধারার্থ 
তাহার সহিত সখ্যতাসুত্রে বদ্ধ হইলাম, কিন্তু সে পুর্ণকাম 
হইয়৷ অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হইয়াছে । বর্ধার আস্তে 
আমাদিগের সঙ্কেত কাল নির্দিউ ছিল, তাহা উপস্থিত 
হইয়াছে তথাপি স্ুগ্রীৰক ভোগাশক্তিবশতঃ তাহ জানিতে 
পারিল না। ছুরাত্মা পারিষদগণকে লইয়া সর্ববদ| মদ্যপানে 
উন্মন্ত থাকে ; আমরা ঘে এন শোকার্ত তথাপি উহার 
হৃদয়ে কপার সঞ্চার হইতেছে না। অতএব ভাই ! তুমি 
শীল যাও, এবং আমার ক্রোধের বিষয় উল্লেখ করিয়া 
ইহাও কছিও, 'ন্বত্রীব! বালী যে পথে গিয়াছেন, তাছ। 
সঙ্কীর্ণ নহে। যদি জ্যষ্ঠের অনুসরণ করিবার ইচ্ছা না 
থাকে তাহা হইলে সত্বর প্রন্তিজ্ঞ। রক্ষা কর। রান সমরে 
একমাত্র বালীকেই সংহার করিয়াছেন কিন্তু সত্যপালনে 
বিমুখ দেখিলে তোমাকেও সবান্ধবে সেই পথে প্রেরণ 
করিতে কুিত হইবেন না।, লক্ষণ! তোমায় আর অধিক 
কি বলিব; উপস্থিত বিষয়ে যাহ! হিতকর তুমি তাহাই 
কহিও। স্ুগ্রীবের বিলম্ব দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যগ্র 
হইয়াঁছি।” 


একত্রিৎশ সর্থ। 


সা শাাপাস্িট পস্উজত 2৫৮টি 
লক্মাণেৰ কিক্ষিন্ধাঁয় গমন । 


মহাত্মা রামচন্দ্র দীনভাঁবে এইরূপ বলিলে ভ্রাতৃবৎসল 
লক্ষণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রজকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “ আর্য! আমি স্গ্রীবের মনোগত 
ভাঁব বড় ভাল বুঝিতেছি না; যাহা হউক সেই দুরাত্মা! বানর 
স্গ্রীব, যদি আজ সদাচার রক্ষা না করে, তাহার সৌভাগ্য ষে 
সখ্যতামুলক ইহা যর্দি না স্বীকার করে, আমি নিশ্চয় 
কহিতেছি তাহা হইলে আর অধিকদিন তাহাকে বাজ্য লক্ষ্মী 
তোগ করিতে হইবে না। আপনি শিতান্থ সরলপ্রকৃতি 
ও শানস্তন্ঘভাব এই জন্যই সেই ছুরাক্মার এরূপ মতবৈপরীত্য 
ঘটিয়াছে ও এতদূর আস্পর্ধা হইয়াছে । ছুরৃত্তি মদ্যপান 
এবং বিলাদিনীদিগের সহবাসেই সমস্ত সময় অতিবাহিত 
করে, অথচ আমাদের প্রত্যপকার করিবার কথ! একবার 
ভ্রমেও চিস্তা করে না। উহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কোন 
প্রয়োজন নাই | বালী যে পথে গমন করিয়াছে, তাহার 
অকুতজ্ঞ ভ্রাতাও মেই পথে গমন করুক। এরূপ গুণধরের 
হস্তে রাজ্যভার রক্ষা! করা উচিত নহে। আধ্্য ! আমার 
এ ক্রোধের আর কিছুতেই শান্তি হইবে না; আজি সেই 
মিথ্যাবাদীকে নিশ্চয়ই বধ করিব। অতপর কুমার অঙ্গ 
বানরগণের সহিত জানকীর অন্রসন্ধান করিবেন ।১ 


১৩৬ বামায়ণ 1 


লন্ষমণ ক্রোধভরে এই বলিয়া এক ভীষণ শর ও শরাঁলন 
গ্রহণ পুর্রবক গমনার্থ উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মিত্রবৎসল 
রামচন্দ্র মধুরবাক্যে সন্বোধন পুর্ববক কহিলেন “ ভাই! ক্ষান্ত 
হও্ড, পরিশেষে যাহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে, ক্রোধ- 
ভরে তাহা করা কি তোমার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের উচিত £ 
যিনি বিবেকবলে কোপানলেব শান্তি করিতে পারেন, তিনিই 
যথার্থ সাধু। অতএব মিচ্ত্রর বিনাশ সম্কল্ল করিও না। 
এক্ষণে সন্ভাব সহকারে এবং শ্রীতির অনুপরণ পূর্বক 
স্থগ্রীবকে আমার পূর্ববকার্ধ্য ও সখ্যতা স্মরণ করাইও। 
অনন্তর যুক্দুভাবে ভাহাকে এইমাত্র বলিও, “সখে ! জানকীর 
আন্বেষণের সময় ভতিবাহিত হইয়! সায় ।+ 

লক্ষ্মণ রামের একান্ত হিতার্থী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন 
স্বতরাং তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্য শিরোধাম্্য করিয়া লইলেন 
এবং ক্রোধভরে এক কালান্তকোপম ইন্দ্রধনুতুল্য প্রকাণ্ড 
শরাসন এহণ করিলেন। তৎফালে তাহাকে উচ্চশিখর 
মন্দর পর্ববতব বোধ হইতে লাগিল । রামের নৈরাশ্যজনিত 
প্রধল ক্োধানল ভীহার ভ্ৃদায় হলিতে লাগিল। এ 
বুহুস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান বীর উত্তর প্রত্যুন্তর সনস্ত সংকলন 
করিয়! লইলেন এবং অপ্রসন্নমনে দ্রুতবেগে কিক্ষিন্ধার দিকে 
যাইনে লাগিলেন। তাহার গতিবেগে শাল, তাল, অশ্বকর্ণ 
পরশ্থৃতি বৃক্ষ সকল পতিত এবং গিরিশুঙ্গ কম্পিত হইতে 
লাগিল। তিনি কাধ্যগৌরবে শিলা সকল পদতলে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া এক পদ দূরে নিক্ষেপ পূর্বক দ্রুতগামী গজের ন্যায় 
গমন করিতে লাগিলেন। 


কিছ্ষিন্ধাকাগ্ড | ১৩৭ 


অদূরে পর্ববতোপনি স্থগ্রীবের বাহুবল পালিত কিক্ষিঙ্ধা- 
নগরী; উহ বানরসৈন্যে সমাকীর্ণ এবং অতিশয় দুর্গম 
মাতঙ্গাকার ভীমবল বানরেরা দূর হইতে মহাবীর লক্ষণের 
ক্রোধভীষণ মৃত্তি দর্শন করিয়া শৈলশূঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল 
উৎপাটন করিয়া লইল। তাহাদিগকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে 
দেখিয়া লক্ষণ ক্রোধে দ্বিগুণ স্বলিয়া উঠিলেন, তাহার ওষ্ঠ 
অনবরত প্রন্ফ,রিত হইতে লাগিল। 

জনন্তর বানরগণ সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ভীষণ মহাবীর 
লক্ষমণকে মন্লিহিত হইতে দেখিয়া ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল । কেহ কেহ স্থগ্রীবের বাসভবনে গমন 
কাঁরয়া তাহার আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। 
তৎকালে স্থ্রীব অন্তঃপুবে তারার সহিত ভেো!গন্থখে আসক্ত 
ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। 

অনন্তর গিরিশুঙ্গাকার, পর্ববতাঁকার ও মেঘাকার ভীষণ 
বানরগণ সচিবদিগের আদেশে নগর হইতে নিজ্ঞাস্ত হইল। 
উহার। বিকৃত আকার ও শার্দল দর্শন ; নখ ও দস্তই উহা" 
দিগের অন্ত্র। উহাদিগের মধ্যে কেহ দশ, কেহ শত, কেহ 
বা সহত্র মত্তহস্তীর ন্যায় বলবান। বানরগণ প্রাকারের 
অদুরম্থ পরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্ববক প্রকাশ্যে আমিয়! দণ্ডায়মান 
হইল। বীর লক্ষণ এই সমস্ত মহাবল কপিনৈন্যে কিছ্িন্ধা 
পরিপূর্ণ ও নিতান্ত হুর্গম দেখিয়া এব রামচক্ক্রের কার্যনয- 
গৌরব ও স্থপ্রীবের অবহেলা চিন্তা করিয়া ভীষণ ক্রোধে 
প্রজ্ঘলিত হুইয়৷ উঠিলেন। ত্রাহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হুইয়! 
উঠিল এবং তিনি তুদ্ধ ত্ুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ 
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নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন) ফলতঃ তৎকা'লে 
ভাহাকে যেন এক পঞ্চমুখ ভীষণ ভূজঙ্গ বলিয়াই বোধ হইতে 
লাগিল) বাণের অগ্রভাগই উহার লোঁলজিহ্বা, শরাঁসন 
দেহ এবং স্বীয় তেজই স্ততীক্ষ বিষ । 

অনন্তর আঙ্গদ তাহাকে দেখিয়। ভয়ে যারপরনাই বিষঞ্র 
হইয়া মৃছুপদে নিকটে আগমন করিলেন। লক্ষাণ ক্রোধে 
আরক্তলোচন হইয়া তাহাকে কহিলেন, “বৎস! তুমি 
শীঘপ্রে গিয় স্বগ্রীবকে আমার আগমন সমন্বাদ দাও। বলিও 
'লক্ষষণ ভ্রাতৃছুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান 
আছেন। যদি ইচ্ছ। হয় তীাহ'ৰ বাক্যে কর্ণশাত কর।, 
বস! তুমি এই কথ বলিয়। শীত্র আমার নিকটে আইস ।” 

লক্ষণের এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে অঙ্গদের 
মন চঞ্চল হইল, মুখস্রী ম্লান হইয়! গেল। তিনি দ্রুতপদে 
স্থগ্রীবের নিকট গমন পূর্ববক তাহাকে এবং রুম। ও তাঁরাঁকে 
প্রণাম করিয়া লক্ষমণের আগমন ও ক্রোধের কথা সমস্তই 
কহিলেন। স্গ্রীব কামমত্ত হইয়া এবহ প্রচুর পরিমাণে 
মির! পাঁন করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, সুতরাং 
অন্রদ কি কহিলেন তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন 
না। তখন ভীত বানরগণ লক্ষমণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে 
কিলকিলা রব আরম্ভ করিল এবৎ স্থগ্রীবের নিদ্রোভঙ্গ 
করিবার জন্য বজ্জের ন্যায় ভীষণ স্বরে চীৎকার করিতে 
লাগিল। 

এ কোলাহলে স্থগ্রীবের নিদ্রীভঙ্গ হইল। তৎ্কালে 
তাহার নেত্রদ্য় মদবিহ্বল ও আরক্ত। তিনি চগ্দুর্দিকে এ 
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সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া? কিয়কাল নিতান্ত ব্যাকুল ও হত- 
বুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন। 

এঁ সময়ে যক্ষ ও প্রভাব নামক ধীমান উদারদর্শন দুইজন 
মন্ত্রী অঙ্গদের নিকট লক্ষমণের আগমনের সমস্ত বৃন্তান্ত শুনিয়া 
তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ইন্দ্রতুল্য 
স্থ্রীবের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং উহ্ীকে প্রসন্ন করিয়া 
হসঙ্গত বাক্যে কহিল, “রাজন! আপনি অবগত আছেন 
মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষণ রাজপ্রভাব ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। 
তাহীদেরই অনুগ্রহে আপনি বানররাজ্যলাভে সমর্থ হইয়া 
ছেন। এক্ষণে এ ছুই ভাতার মধ্যে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ শরাসন 
হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান । তাহার মূর্তি এপ ভীষণ হইয়াছে 
যে, বোধ হয় অচিরেই ক্রোধাগ্নিতে বানরগণের সহিত এই 
হ্বরম্য পুরী দগ্ধ করিবেন। কপিরাজ! অগদ শাহারই 
কথা বলিবার নিমিত্ত আপনার নিকট আঁসিয়াছিল এষ 
বানরগণও তাহারই ভয়ে এরূপ কলরব করিতেছে । অতএব 
আপনি শীঘ্র পুত্রকলত্রের সহিত গিয়! সাস্টাঙ্গে প্রণিপাত্ত 
পূর্বক তাহার ক্রোধ শান্তি করুন, নতুবা আপনার মঙ্গল 
নাই। ধর্্মশীল রামচক্্র যেরপ আদেশ করিয়াছেন আপনি 
এক্ষণে তাহাই করুন এবৎ নিগ্জের সত্যরক্ষার্থ যত্ববান হউন ।* 
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হনুমানের স্ুগ্রীবকে উপদেশ দান। 


লক্ষাণ ক্রোধভরে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন এই কথ! 
শুনিয়াই নুগ্রীব আলন হইতে উত্থিত হইলেন এবং উপস্থিত 
বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া! মন্জ্রিগণকে কহি- 
লেন, “দেখ, আমি ত লক্ষণকে কোন অনুচিত কথা কহি 
নাই,কিম্বা তাহার প্রতি কোন অসদ্বাবহার করি ন'ই; তথাপি 
তিনি কি জন্য আমার প্রতি ত্ুদ্ধ হইলেন বুঝিতে পারিতেছি 
না। বোধ হয় কোন ছিদ্রোন্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা! দোঁষ 
উাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিধে। যাহা হউক তোমরা 
এক্ষণে স্ব ন্ন বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ 
নির্ণয় করিতে চে! কর। আমি রাম কি লক্ষণ কাছাঁকেও 
শহ্াা! করি না, কিন্তু অকারণ যে মিত্র কুপিত হইয়াছেন 
ইহাই ছুঃখের বিষয় । দেখ মিত্রত অনায়াসেই লভ্য হয় 
কিস্তু উহা রক্ষা) করাই কঠিন ব্যাপার | চিত্তের চাঞ্চল্য 
হেতু অল্প কারণেই শ্রীতিবিচ্ছেদ হইতে পারে । আমি 
রামের নিকট অত্যন্ত উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি তাহার প্রত্যুপ- 
কার করিতে না পারায় বড়ই লজ্জিত আছি। আমার 
আশঙ্কা হইতেছে লক্ষাণ এই জন্যই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন।” 

স্থগ্রীব এই বলিয়। বিরত হইলে মহাবীর হুনৃমান তাহাকে 
সন্বোধন পূর্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহছিতে লাগিলেনঃ 
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“রাজম্‌! উপকার বিস্মৃত না হওয়া! তোমার নায় মছাক্সার 
পক্ষে বিন্ময়কর নঙ্কে। মহাবীর রামচন্দ্র লোঁকলজ্জা ভয় 
ন। করিয়া তোমার প্রিয়সাধনার্থ ইন্দ্রপরাক্রম দুর্জয় বালীকে 
বিনাশ করিয়াছেন | স্রতরাং এক্ষণে তোমার অবহেলায় 
যে তাহার প্রণয়-কোপ উপস্থিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? তিনি এই জন্যই লক্ষমণকে তোমার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন । কপিরাঁজ ! তুমি শরতের প্রারন্তেই রাঁষ- 
চন্দ্রের সাহাধ্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, এক্ষণে 
সেই শরতকাল উপস্থিত হইয়াছে | সপ্তপর্ণ পুষ্পিত 
হইতেছে, গ্রহনক্ষত্র সকল নির্মল, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, 
চতুর্দিক পরিষ্কত এবং নদ নদী ও সরোবরের জলও স্বচ্ছ 
হইয়াছে । কিন্তু তুমি মন্ততা নিবন্ধন ইহার কিছুই 
জানিতেছ না, এবং এই সময়েই যে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে 
হইবে তাহাঁও বুঝিতেছ না । মহাবীর লক্ষণ তোমার 
এই অমনোযোগ স্থম্পন্ট বুঝিতে পারিয়াই এস্থানে আসিয়া- 
ছেন। রামচন্দ্র পত্বী বিরহে অতিশয় কাতর, স্থতরাং লক্ষাণের 
মুখে তাহার ছুএকটী কঠোর কথা তোমাকে অবশ্টযই শুনিতে 
হইবে। রাজন্‌ ! ভুমি অপরাধী এক্ষণে ল্মমণকে গিয়। 
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন করা ব্যত।)ত আমি তোমার পক্ষে অন্য 
কিছুই শ্রেয়স্কর দেখি না | কপিরাজ! রাজার অপ্রিয় 
হইলেও অধিকৃত মন্ত্রীগণ সদ্ুপদেশ দিয়! থাকেন, এই 
জন্যই আমি অকুঠ্িতমনে তোমাকে এত কথ। বলিলাম। 
রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে দেবাস্থর গন্ধের সহিত সমস্ত জগতকে 
অনায়ামে বশীভূত করিতে পারেন । তাহাতে আবার তুমি 
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তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত শ্থতরাৎ তাহাকে প্রসঙ্গ না 
করিয়া কি কুপিত কর! তোমার সঙ্গত হইতেছে ? অতএব তুমি 
পুত্র, কলত্র এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হুইয়] তাহার চরণে 
প্রণত হও এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার বশ্যতা অবলম্বন কর। 
কণিরাজ রামচন্দ্র ও লক্ষমণের শাসন, মনেও অতিক্রম কর] 
তোমার কর্তব্য হইতেছে না। উহইণদ্দের বলবীর্ধ্য যে কিরূপ 
অলৌকিক তাহা ত তোমার জবিদিত নাঁই 1 


ত্রয়ন্তিৎশ সথ?। 





ক্রোধাকুল লক্ষণের: প্রতি তাবার উক্তি ) 


এ দিকে লক্ষষণ অঙ্গদের নিকট স্থত্রীবের মত্ততার কথা 
শ্রবণ করিয়1 ক্রোধভরে কিক্ষিদ্ধায় প্রবেশ করিলেন। উহার 
দ্বারে বন্ছ সংখ্যক মহকাঁয় ও মহাবল বাঁনর ছিল, তাহার 
উহার সেই ক্রোধভীষণ মুত্তি অবলোকন করিয়া তভ্রস্তভাবে 
কতাগ্রলিপুটে দণ্ডায়মান হইল | লক্ষণের নেত্রদ্বয় আরক্ত, 
তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। বানরের তাঁহার 
এই প্রকার ভাব দর্শনে তাহাকে আর বেষ্টন করিয়া যাইতে 
সাহুী হুইল ন1। 

মহাবীর লক্ষাণ গুহার অন্যান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলন 


কিদ্দিদ্ধাকাণ্ড। ১৪৩ 


অত্যুচ্চ রত্ুময় হর্দয ও রমণীয় প্রাসাদ সকল অপরূপ কোশলে 
নির্িত রহিয়াছে । স্থরম্য কাননে যথেষ্ট ফল ও পুষ্প 
উৎপন্ন হইয়াছে | প্রিয়দর্শন দেবকুমার গন্ধর্বপুত্র এবং 
কামরূপী বানরের! দিব্যমাল্য ও বস্ত্রে সজ্জিত হুইয়৷ মনোস্থখে 
ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । স্থানে স্থানে অগুরু চন্দন, পদ্ম ও 
মদ্যে সৌরভ, রাজপথ স্ববাসিত জলে পিক্ত এবং মধ্যে মধ্যে 
স্বচ্ছ সলিল গিরিনদী সুক্ষ প্রবাহে প্রবাহিতা হইতেছে । 
লক্ষ্মণ গমনকালে অজদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ্দ, গবয়, গবাক্ষ, 
গজ, শরভ, বিদ্যুম্মীলী, সম্পাতি, সুর্ধ্যাক্ষ, হনুমান, বীরবাহু, 
স্থবানু, মহাত্মা! নল, কুমুদ, স্ুষেণ, তারা, জান্বুবান, দধিবক্তু,, 
সীল, স্থপাটল ও স্থনেত্র এই সমস্ত প্রধান বানরদিগের 
রমণীয় আবাসগৃহ সকল দেখিতে পাইলেন । এ লযুদয় গৃহ 
শারদীয় মেঘের ন্যায় পাণুবর্ণ, স্থবাসিত জলে সিক্ত, মাল্যে 
দজ্জিত এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ । তন্মধো বহুসতখ্যক স্থন্দরী 
রমণীও বাস করিতেছেন! লক্ষণ দ্রুতবেগে তৎসমুদাঁয় 
অতিক্রম করিয় ক্রমশঃ স্র্রীবের বাঁসভবন দেখিতে পাই- 
লেন। উহা! চতুর্দিকে স্ফটিকময় গ্রাকারে পরিবেশিত এব 
উহার সুধাধবলিত উচ্চ শিখর সকল কৈলাস পর্বতের ন্যায় 
শোভা পাইতেছে। মহাঁবল বানরগণ শস্ত্রধারণ পুর্ববক 
নানাবিধ মাল্য ও স্বর্ণতোরণ শোভিত দ্বারদেশ রক্ষা করি- 
তেছে। সর্বত্র নানাবিধ তরু শ্রেণী; ইন্দ্রের প্রসাদে গা 
মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এক স্রম্য কল্পবৃক্ষ সর্ববধতুম্থলভ 
ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া স্ুশীতল ছায়। বিস্তার করিতেছে। 
লক্ষমণ, ' মেঘমধ্যে তেজন্থী সূর্য্যের ন্যায় অপ্রতিহত পদে 


১৪৪ রামায়ণ । 


সহ্রীবের বাদভবনে প্রবেশ করিয়া, যাঁন ও আলনে সজ্জিত 
মাতটী কক্ষ্য অতিক্রম করিলেন এবৎ অবশেষে স্ৃগ্রীবের 
অস্তঃপুর দেখিতে পাইলেন । এ অন্তঃপুর স্থরক্ষিত বিস্তীর্ণ ; 
উহার স্থানে স্থানে বহুমূল্য আস্তরণমগ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন 
সজ্জিত রহিয়াছে । স্মধুর বীণাধ্বনির সহিত তাললয়বিশুদ্ধ 
স্বাঙ্গ বাদিত হইতেছে এবং সন্বংশোৎুপন্া রূপষৌবনগর্বিবিতা 
রমণীগণ উজ্জ্বল বেশে বিরাজ করিতেছে । তাহাদের মধ্যে 
কেছ কেহ উৎকৃষ্ট মালারচনায় ব্যগ্র। স্থানে স্থানে অনু- 
চরগণ হৃষ্টমনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । লক্ষণ এ সমস্ত 
দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

সহসা! বিলাসিনীগণের কাক্ধীরব ও নূপুরধ্বনি উত্থিত 
হইল। লক্ষাণ শুনিবাপ্র অত্যন্ত লজ্জিত হুইলেন। স্ত্রী 
জনমমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ স্থতরাং তিনি অস্তঃগুর 
গ্রমনে পরাজ্সথ হুইয়৷ একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্ত 
রামের কার্যাব্যাধাতজনিত রোষ তাহার অত্যন্ত প্রবল 
হইয়! উঠিল। তিনি দিক সকল প্রতিধ্বনিত করিয়। শ্বীয় 
বৃহৎ ধন্ুুকে টঙ্কার প্রদান করিলেন । 

সেই টঙ্কার স্থুগ্লীবের কর্ণগোচর হইল | তিনি ত্রন্তভাবে 
গাত্রোথান করিয়া ভাবিলেন অঙ্গদ আমাকে যেরূপ বলিয়াছিল 
তাহাতে স্পন্উই বোধ হইতেছে ভ্রাতৃবুদল লক্ষ্মণ আসিয়া! 
থাকিবেন। তিনি শুক্ষমুখে প্রিষ়দর্শনা তাঁরাঁকে সম্বোধন পুর্ববক 
কহিলেন, “ন্থন্দরি ! লক্ষবণ স্বভাবতঃ শান্তপ্ররূতি হইয়াও কি 
জন্য এক্সপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ? ভুমিকি আমার কোন দোষ দেখি- 
তেছ ? মহাবীর লক্ষ্মণ ত কখন অকারণ রুষ্ট হন না। যাহা 


কিক্ষিন্ধাকাঁ ও । ১৪৫ 


হউক যদি তূমি তাহার প্রতি আমার কোন অসৎ ব্যবহার 
দেখিয়া থাক তবে শাশ্রই বল। অথবা তার! তুমি বুদ্ধিমতী 
তুমি স্বয়ংই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তীহাকে পাস্ত- 
বাক্তে প্রসন্ন কর। তোমাকে দেখিলে অবশ্যই তাহার 
ক্রোধ দূর হুইবে। মহানুভব ব্যক্তিরা কদাচ স্ত্রীলোকের 
প্রতি নিষ্টরাচরণ করেন না। স্পোমার বাক্যে লক্ষমণের 
ক্রোধ শান্তি হইলে আমি পশ্চাৎ তাহার সহিত যাইয়া 
লাক্ষাৎ করিব। 

তখন মদিরায়তনয়না স্ুলক্ষণা তাঁরা স্বলিত গমনে 
লক্ষমণের নিকট চলিলেন। তীহার অঙ্গষন্তি স্তনভরে সঙ্গত 
এবং কাঞ্ধীদাম লম্বিত হুইয়1 পড়িল । লক্ষ্মণ উহাকে আসিতে 
দেখিয়াই তটস্থ হইলেন এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য বশতঃ 
ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অবনতমুখে রছিলেন | 

মদভরে নিল্লজ্জা তার! লক্ষষণকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন দেখিয়া 
প্রণয়গর্ধব প্রদর্শন পূর্ববক স্থমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 
“রাজকুমার ! অকল্মাৎ তোমার একূপ ক্রোধের কারণ 
কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল? দাবানল শুষ্ষবন 
দগ্ধ করিতেছে, কোন্‌ মূর্খ তাহাতে গিয়া পতিত হইল?” 

লক্ষণ তারার এই বাক্য অরধণ করিয়। কথঞ্চিৎ শ্রীতি 
প্রদর্শন পূর্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, “তারা ! তোমার 
স্বামী নিতান্ত কাখুক, তাহার ধর্ে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। 
তিনি নিকৃষ্ট পারিষদগণকে লইয়া সব্বদ। ইন্দ্রিয়হখভোগে 
উন্মত্ত আছেন ; কিন্তু আমরা বিপদাপক্ন ও শোকাকুল, রাঁজ্য 
পাইয়া আমাদিগকে একবার মনেও করেন না । তিনি বর্ধার 

১৫ 


১৪৬ বামাষণ। 


অবসানেই সৈন্যসংগ্রহ করিবেন আমাদিগের নিকট এইরূপ 
প্রতি শ্রুত হইয়া আসিয়াছিলেন । এক্ষণে দেই ক!ল অতীত 
তথাপি তিনি মদ্যপানে উন্মান্ত থাকিয়া ইহার কিছুই জানিতে- 
ছেন না । মহিবি! মদ্য অতি গ্ুণিত বস্ত্র, উহার প্রভাবে 
ধর্ম ও অর্থ মাশ হয়। প্রতুাপকারের অভাবে ধন্মলোপ 
এবৎ গুণবান মিত্রের সহিত অসভ্ভাবে অর্থলোপ হইয়। 
থাকে । ধাঁন্দিকতা এবহৎ মিদভ্রের কার্য্যসাঁধনে তংপরতই 
যথার্থ মিত্রতা কিন্তু শ্গ্রীবের এই দ্রইটীর একটীও নাই; 
তিনি ধর্মামর্্যাদা এনবারে লঙ্ঘন করিয়াছেন । যাহা হউক 
এক্ষণে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে, তুমি 
স্থগ্রীবের নিকট গিয়া তাহা বিশেষ করিযাঁ কহিও 1” 

অনন্তর বুদ্ধিমতী তারা লক্মমণেব এই ধঙ্মার্থনসত মধুব 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাঁমেব কান্স্য প্রসঙ্গ করিয়। কহিতে লাগি 
লেন, “রাজকুমার এখন ক্রোধের সময় নহে, লিশেবতঃ বন্ধ 
বান্ধবের প্রতি কোপ কোন কালেই কর্তব্য নহে । কপিরাজ 
স্বগ্রাব তোমাদের কারধ।সাপনে প্রততিশ্র ত হইয়াছেন, অতএব 
তাহার অপরাধ ক্ষমা কর। দেখ, গিক্রাষটর উপর কি 
উত্তকৃষ্টের কোপ প্রকাশ করা কব্য, না ভবাদূশ সাঙ্জিক 
লোকের উহার বশীড়ত ভওব। উচিত? বার! মহাতা। 
রামচক্্র যে কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং বে জন্য তাহার 
কার্ম্যের বিলম্ব ঘটিতেছে. আমি সমস্তই অনগত আছি। 
স্থগ্রাব যে তোমাদের নিকট কতদুর উপরুত তাহাও আমার 
অবিদিত নাই। বোধ হয় রামচক্ররের কার্যে প্রাণ দিলেও 
সে উপকারের যথার্থ প্রতিশোধ হয় না । কিন্তু রাজকুমার ! 


নে 


কিছ্বিদ্ধাকাও | ১৪৭ 


কামের প্রভীব অতি আশ্চর্য! স্ৃগ্জীব যে আজ কর্তব্যকার্যে 
পরাজ্মথ হইয়। নিরন্তর জ্্ীমাজে আছেন কামই তাহার 
একমাত্র কারণ। তুমি এক্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়াছ স্থতরাঁং উহার 
প্রভাব হৃদরঙ্গম করিতে পার্রৰে না। কামাসক্ত মনুষ্য 
দেশকাল ও ধঙ্মীধন্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! এক্ষণে 
কপিরাজ কামের প্রভাবে লঙ্জাহীন হইয়া ণিরন্তর আমার 
সন্নিহিত আছেন ; কিন্ত তিনি তোমার ভ্রাতার বন্ধু, স্থতরাৎ 
ভ্রাতৃতুল্য, অতএব তাহাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। 
বিবেচনা করিযা দেখ, ধর্মশীল তাপসেরাও মোহবশতঃ 
কামের বশীভূত হইয়া থাকেন) স্তুগ্রীন বানর, স্থ রাঁং স্বভাবতঃ 
চপল, অতএব ভোগন্খে আনক্ত হওয়। তাহার পক্ষে আর 
আশ্চধ্য কি?” 

তাঁরা সঙ্গ তবাঁক্যে এইরূপ বলিয়। শদীলমলোচনে কাতর 
বাঁক্যে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “রাজকুমার ! কপিরাঁজ 
স্থগ্রীব যদিও কামাসক্ত তভ্রাপি তিনি ইতিপুর্ধেই সৈন্য- 
সংগ্রহে আদেশ দিযাছেন। নানা পর্বত হইতে কামরূপী 
সংখ্য মহাবল বানর তোমাদের কাধ্যসাধনার্থ সত্বর উপস্থিত 
হইবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত অন্তঃপুদর আইস। 
তোমার চরিত্র অতি পবিত্র €৯এব মিত্রভাবে পরস্ত্রী দর্শন 

রা তোমার পক্ষে অধর্দ্মের হইবে না।” 

লক্ষণ ত'রার জাদেশ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর তাহার সহিত 
অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, আদিতোর 
ন্যায় তেজন্বী মহ।বল স্গ্রাব মাহ আন্তরণাচ্ছা দিত স্বর্ণাসনে 
প্রিয়তম। রুমাকে গাড় আলিঙ্গন পূর্বক উপবিষ্ট আছেন। 


১৪৮ রামায়ণ । 


তাঁহার গলে দিব্য মাল্য এবং সর্বাঙ্গে দিব্য আভরণ। তিনি 
প্লিব্যর্ূপের ছটায় স্ুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন । 
চতুর্দিকে অপ্নরার ন্যায় হ্বন্দরী রমণীগণ দিব্য আভরণে 
ভূঘিতা হইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে । কৃতান্তভীষণ 
লক্ষণ স্বুগ্রীবকে এই অবস্থায় দেখিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়। 
উঠিলেন। 


চতুক্তিৎ্শ অগা । 


সিরা 





লক্ষণের সুগ্রীবকে ভতৎসনা । 


ভ্রাতৃবুমল লক্ষ্মণ ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বন পরিত্যাগ 
পুর্বিক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অপ্রতিহত গমনে প্রবিষ্ট 
হইলে, স্থৃগ্রীব অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হুইলেন এবং তশু- 
ক্ষণাৎ স্বর্ণাসন পরিত্যাগ করিয়। স্মনজ্জিত, শ্থদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের 
ন্যায় গাত্রোথান করিলেন। পুর্ণচন্দ্রের পাশ্বস্থ তারা- 
গণের ন্যায় রুম! প্রভৃতি রমণীগণ তাহার সহিত উত্থিত 
হুইলেন। স্বগ্রীবের নেত্রদ্য় মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতার্ভলি 
হইয়! লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষব দণাঁয়মান হইলেন । 

তারাঁগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় লম্ষঘণ স্ত্রগ্রীবকে রুমা ও 
অন্যান্য স্ত্রীগণমধ্যে নিশ্চিন্তচির্তে বিহার কষ্ধিতে দেখিয়! 


কিছ্িন্ধাকাগু | ১৪৯ 


ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, “কপিরাজ ! যে রাজা সন্ব- 
সম্পন্ন, কুলীন, জিতেক্জ্রিয় ও কৃতজ্ঞ এবং ফাঁহার সত্যপ্রিয়তা 
ও দয় আছে সেই রাজাই পূজনীয়। কিন্তু যেরাজ! অধন্মে 
লিপ্ত হইয়া! উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞ করে, 
এ জগতে তাহার তুল্য নরাধম আর কেহই নাই। দেখ, 
একটী অশ্বের জন্য মিথ্যা কথ। কহিলে শত অশ্বের এব 
একটী গো জন্য মিথ্যা কথা কছিলে শত গে-হত্যাপাপে 
দূষিত হইতে হয়। কিন্ত্ত যেব্যক্তি অঙ্গাকার পালনে বিমুখ 
হয় তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে তাহার 
পূর্ববপুরুষগণকে নরকে পাতিত করে। বানররাজ! যে 
পাপিষ্ঠ পূর্বে স্বকাধ্য সাধন করিয়। মিত্রের কার্ষ্যে উপেক্ষা 
করে সে কৃততপ্র ও বধ্য। স্রগ্রীব! সর্ববলোকপুজ্য ভগবান 
ব্রক্ম। কৃতত্র দর্শনে দ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন, পণ্ডিতের! 
গোদ্ব, স্থ্রাপায়ী তস্কর ও ভগ্রব্রতীকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন 
কিন্তু কৃতত্বের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। বানর! তুমি 
অশ্থে রামচন্দ্র কর্তৃক উপকৃত হইয়! এক্ষণে তাহার 
কার্যে উপেক্ষা করিয়াছ, সুতরাৎ তুমি অনাধ্য কৃতত্ 
ও মিথ্যাবাদী । যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার বাসন! 
থাকিত তাহ! হইলে জানকীর অনুসন্ধানে ভাবশ্যই যত্ব 
করিতে । তুমি শ্রাম্যভোগে আসক্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ ; ভূজঙ্গ 
যে মণ্ড,করবে নিজ স্বভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল সরলপ্রকৃতি 
রাষচন্দ্র জগ্রে তাহ। জানিতেন না। মহাতআ্া! রামচন্দ্র কপ 
করিয়া তোমার ন্যায় ভুরাত্বাকে বানররাঁজ্য প্রদান করিয়ী- 
ছেন, এক্ষণে যদ্দি তুমি সেই উপকার বিস্তৃত হও তাছা 


১৫ রামায়ণ । 


হইলে এই দণ্ডেই স্ত্রশাণিত শরে নিহত হইয়া বালীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে । জাঁনিও বালী যে পথে 
গিয়াছেন সে পথ সঙ্কীর্ণ নভে | স্বৃপ্রীব ! অঙ্গীকার পালন 
কর, বালার পথে যাইও না । তুমি আজিও তাহার শরাসন 
হইতে উন্মুক্ত বজবৎ কণ্ঠিন শর দেখ নাই, তাই কামামক্ত 
হইয়। তাহার কার্ষ্যে উপেক্ষ। করিতেছি |” 


পঞ্চত্রিত্শ সগ। 





লক্ষণের প্রতি তারার উক্তি । 


লন্মমণ যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়াই কপিরাজকে এইরূপ 
কঠোর বাক্যে ভত্পনা করিছেছেন, ইত্যবলরে ক্্রানন! 
তাঁর! তীহাকে বাধা দিয়া কছিতে লাগিলেন, “বীর ! তুমি 
আর ভত্ সন! করিও না, কপিরাজ এইরূপ কঠোর ধাকোর 
অযোগ্য, বিশেষতঃ আমরা তোমার মুখ হইতে একপ কথা 
শুনিবার প্রন্যাশা করি নাই। মহাত্ম। স্থৃগ্রীব অরুতজ্ঞ, শঠ। 
মিথ্যাবাদা বা কুটিলন্বভাৰ নহেন। রামচন্দ্র ইইার উপকারা্থ 
যে দুক্ধর কার্য্য করিয়াছেন ইনি তাহ! বিস্মৃত হুন নাই। 
তাহারই অন্গ্রাতে ইনি সিশ্তুত কপিরাজ্য, কীন্তি, ক্ুমা এবং 
আমাকে প্রাপ্ত হইধাছেন। কিন্তু বলিতে কি স্গ্রীব বু 


কিক্িদ্ধাকাণ্ড। ১৫১ 


দিন যপরোনাস্তি ক্লেশভোগের পর স্খপ্রাপ্ত হইয়া যথা- 
কালে স্বকর্তব্য বুঝিতে পারেন নাই । দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র 
স্থরস্থন্দরী ঘ্বৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত দশবংসরকাঁলকে এক 
দিবনমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন । তার্দশ বিজ্ঞ ও ধর্্মশাল 
ব্যক্তি যদি কামবশে এরূপ হতজ্ঞান হইতে পারেন, তাহ! 
হইলে আর সামান্য ব্যক্তির অপরাধ কি? এক্ষণে কপিরাজ 
সগ্রীব আহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি পশুধন্মাক্রান্ত ও পরি- 
শান্ত আছেন; আজিও ভোগে ইইর সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ 
হয় নাই অতএব রামচন্দ্র ইহাকে ক্ষমা করুন । দেখ, 
এই বিলম্বের যথ।থ কারণ কি তুমি তাহা জানিতে না, অতএব 
সামান্য লোকের ন্যায় সহপ! ক্রোধের বশীভূত হুওয়! 
তোঁমার উচিন্ত হয় মাই। মহাত্মন্! তোমার ন্যায় সত্ব" 
সম্পন্ন পুরুষের! সহসা ক্রোধের বশীভূত হন না| এক্ষণে 
আমি তোমাকে স্বপ্রীবের জন্য গ্রন্ন করিতেছি, ক্রোধ দুর 
কর। কপিরাজ স্থৃগ্রীব রামচন্দ্রের প্রিয়োদ্দেশে রাজ্য, ধন, 
ধানা, পশু এবং রুমা ও আমাকেও পরিত্যাগ করিতে 
পারেন | তিনি “সই রাক্ষপাধম রাবণকে বধ করিয়া অচিরেই 
জাঁনকীকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন । 
বীর! লঙ্কায় শতস্হজ্রবে?টী ষটত্রিংশৎ। অধুত ও ষট 
ত্রংশৎ সহত্র কামরূপী ছুর্নিবার রাক্ষদ আাছে। উহাদিগকে 
না বিনাশ করিলে রাবণবধ করা স্বকঠিন হইবে । রাবণের 
সৈন্যসংখ্য। যে এইরূপ, আমি স্বর্গীয় কপিরীজ বাঁলীর নিকট 
তাহা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ছুরাজ্সা ঘষে কিরূপে এত সৈন্য 
গ্রহ করিল তাহা বলিতে পারি না। যাহ! হউক লক্ষণ ! 


৯৫২ বামাযণ । 


সত্য কথা বলিতে কি রামচন্দ্র মহাবীর হইলেও বাঁনররাঁজ 
স্থগ্রীব ও তাহার অনুচরদিগের সাহাব্য ব্যতীত কখনই 
সেই মায়াবী রাক্ষপদ্িগকে বধ করিয়া জানকীর উদ্ধারে 
কৃতকার্য হইবেন না। এক্ষণে কপিরাজ বানরসৈন্য সংগ্রহ 
করিবার জন্য চতুদ্দিকে প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রেরণ 
করিয়াছেন । এ সমস্ত মহাবল বানরের সত্বরই আগমন 
করিয়া তোমাদের কাধ্যের সহায়তা করিবে । কিন্তু উহারা 
যে পর্য্যন্ত না আসিতেছে, দে পধ্যন্ত স্ত্রগ্রীব রামের কার্ষ্য- 
পসিদ্ধির জন্য নির্গত হইতে পারিতেছেন নাঁ। ইনি যেরূপ 
সবব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় ঘে, আজই 
সকলে উপস্থিত হইবে । অতএব ক্রোধ সম্বরণ কর। সহ 
ভন্গুক, শতকোটী গোলাক্ুল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর 
আজই তোমার নিকট গমন করিবে। বীর! ক্রোধে 
তোমার নেত্রদয় আরক্ত হইয়াছে । পাছে বালীর ন্যায় 
স্বত্বীবেরও প্রাণবিনষ্ট হয় এই ভয়ে আজ আমর! তোমার 
মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি ন1।” 


ষটত্রিৎশ অগ্গ+। 


লক্ষণ ও সুগ্রীবের কথোপকথন ॥ 

ম্ৃছুত্বভাঁব লক্ষণ তারার এই যুক্তিসঙ্গতবাক্য শ্রবণ 
করিয়। শান্ত হইলেন। তদ্র্শনে স্ত্রগ্রীবও ভয় দুর করিলেন 
এবৎ কণ্ঠের উন্মাদকর বিচিত্র মাঁল্য ছিন্নভিন্ন করিয়। ফেলি- 
লেন! ক্রমশঃ তাঁহার মত্ত দূর হইল, তখন তিনি লক্ষমণকে 
পুলকিত করিয়া বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, “বীর ! 
আমি রামচক্র্রের অনুগ্রহে অপহৃত শ্রী, কীর্তি ও রাজ্ত্য পুনঃ- 
প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি কার্য্যগুণে ভুবনবিখ্যাত ; সেই দেব 
আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আংশিক 
প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে ভুঃসাধ্য | এক্ষণে তিন্নি 
আমাকে সহায়মাত্র করিয়। স্ব বিক্রমেই রাবণকে বধ করি- 
বেন। জাঁনকীও অচিরেই তীহার হস্তগত হইবেন । যিনি 
একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্ববত এবং পুথিবী পর্য্যন্ত বিদীর্ণ 
করিয়াছিলেন, ধাঁহার ধনুইউক্কারের শব্দে শৈলকাননা পৃথিবী 
পধ্যন্ত কম্পিতা হইতে থাকে, সেই মহাবীরের আর সহায়ে 
প্রয়োজন কি? তিনি যখন সসৈন্যে রাবণবধার্থ ধাত্রা করি- 
বেন, তখন আমি কেবল নিজ সত্যরক্ষার্থ তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিব। বীর! আমি তোমার কি্করতুলয, 
যদি অজ্কানবশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাকি প্রণয় ও 
বিশ্বাসের অনুরোধে ক্ষম। কর। দাসের ব্যতিক্রম পদে 
পদেই ঘটিয়া৷ থাকে ।” 





৫৪ ] বামায়ণ। 


লক্ষমণ স্গ্রীবের এই বিনয়পুর্ণ বাক্য শ্রাবণ করিয়! য- 
পরেনাস্তি প্রদক্ন হইয়া আীতিভরে কহিতে লাগিলেন, 
''কপিরাঙ্গ! আধ্য রামচন্দ্র ভবাদূশ বিনীত সাধুশীল মিত্র 
পাশ করিয়া! কৃতার্থ হইয়াছেন । তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র 
এবং ইন্দ্রিযনিগ্রহে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে । সুতরাং 
এই বিস্তৃত কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ করিবার 
তুমিই একমাত্র উপযুক্ত । আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, 
প্রতাপশীল রামচন্দ্র তোমার সহায়ে অচিরেই শক্রবধ 
করিতে সমথ হইবেন । তিনি ধর্মাশীল, কৃতজ্ঞ ও সংশ্রামে 
'অদ্বিতীক্ব ; অতএব ভুমি তাহার সম্বন্ধে যাহা! বলিলে তাহ? 
তোমারই উপঘুক্ত হুইয়াছে। জগতে তুমি এবং রামচন্দ্র 
ব্যতীত সমকক্ষের প্রতি এরূপ বাঁকা প্রয়োগ করিতে পারে 
এমন কাহাকেও দেখি নাঁ। তুমি বলবিক্রমে রামচন্দ্েরই 
অনুরূপ। আমরা সৌভাগ্যবলেই তোমার ন্যায় সহায় 
প্রাপ্ত হুইয়াছি। সথে! এক্ষণে তুমি একবার শীঘ্র আমার 
সহিত আধ্যের শিকট চল; তিনি জানকী-বিরছে অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছেন, তুমি যাইয়া তাহাকে পান্তন! প্রদান কর। 
তাহার কষ্ট দর্শনে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া আমি তোমাকে যে 
সমস্ত কঠোর বাঁকা বলিয়াছি তজ্জনা আমাকে ক্ষমা কর 1৮ 


সপগ্তত্রৎ্শ সগ। 


বানরসৈন্যোৰ আগমন । 

লক্ষাণের বাঁকা সমাপ্ত হইলে কপিরাঁজ পাশ্বস্থ হনুমাঁনকে 
কহিলেন, “দেখ, মহেন্দ্র, হিমাচল, নিন্দ্য, কৈলাস; অন্দর 
ও ধবলশিখরে যে সমস্ত বানর আছে ; স্বদেত অপ গজ, 
পশ্চিম দিক, উদয় ও অশ্তগিরি, পদ্মাচল ও অঞ্জনাচলে £ব 
সমস্ত কজ্জলবণ তেঙস্বী কপিকুল বান করে, মহাশৈলের' 
গুহা, স্থমের পর্বতের পাশ্ব, স্রম্য ভাপসআম এবং 
ভবাসিত অরণেন যে সমস্ত স্বর্ণবর্ণ বানর আছে এবং বাহার 
মহারুণশৈলে মৈরৈয়ধূম পান পুর্ব্বক্ক কালযাপন করে, তুমি 
সত্বর সেই সকল বানরকে সাঁমদানাদি উপায় দ্বারা "নয়ন 
করাও । পুর্বেবে যে এই নিমিভ বহুসংখ্যক লেগবাম দূত 
নিধুক্ত হইয়াছে তাহ! আমি জ্ঞাত আছি ; কিন্তু তাহ।দিগকে 
সত্বর করিবাঁর জন্য পুনরায় অন্যান্য পানর প্রেরণ করা 
আবশ্যক হইয়াছে । যাহার! কামাসক্ত ও দীঘসৃত্রা তাহা- 
দিগকে সত্বর আদিতে বল! আমি দশ দিবস জয় দিলাম, 
ইহার মধ্যে যে সকল দূত না প্রতযাগ্ন করিবে, আমি 
তাহ'দিগকে রাঁজাজ্ঞ1 অবহেলার অপরাপে নিশ্চয়ই বধ 
করিব। এক্ষণে শতসহআঅকোটী শৈলমস্কীশ, ঘোরদর্শন 
মেঘবর্ণ বানর আমার আদেশে গগনতগল আঁচ্ছম করিয়া 
অবিলম্বে নির্গত হউক । উহাঁরা পথ পষটনে স্পট, এক্ষণে 
সত্বর প্রথিবীর সমস্ত বাঁনবাকে আনয়ন করুক 17 





১৫৯ বাঁশারণ । 


মন্ত্রিপ্রধান হুনুমানকপিরাজের এই আদেশ শ্রবণ করিয়! 
চতুর্দিকে মহাবল বানরদিগকে প্রের্ অরিলেন। এ সকল 
গ্রগনচারী বানর তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করিল এবং 
বন, পর্বত, সরোবর ও সাগরে যাইয়। রাঁমচন্দ্রের কার্য্য- 
সাধনার্থ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিতে লীগিল ৷ দিগ্দিগন্তবাপী 
বাঁনরেরা কৃতান্ততৃল্য স্থগ্রীবের শাঁপনে শঙ্কিত হইয়া 
আসিতে লাগিল। অঞ্জন পর্বত হইতে তিনকোটী অস্তা- 
চল হুইতে দশকোটী এবং কৈলাসশিখর হইতে সহত্রকোটা 
' বানর আগমন করিল। খাহাঁরা হিমাচল অংশ্রয় পুর্ববক 
ফল্যলমাত্রে দেহযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল্‌, এপ দিংহ- 
পরাক্রম দশলক্ষকোটী বানর আগমন করিল । বিন্ধ্যপর্ববন 
হইতে ভীমরূপ ভীনবল অঙ্গারবর্ণ সহঅ্রকোটী বাঁনর আসিয়! 
উপস্থিত হুইল। যাহারা ক্ষীরোদসাগরের তীর ও তম!ল- 
বনে নারিকেল ফল ভক্ষণ পূর্বক জীবনধারণ করে এবং 
যাঁহার] অরণ্য, গর 'ও নদীতে বাস করিয়। থাঁকে, এরূপ 
অমংখ্য বানরীসেনা যেন সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া উপস্থিত 
হইতে লাগিল। ঘে সকল দূত বানরসৈন্য সংগ্রহার্থ প্রেবিত 
হুইয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগমনকালে হিমালয় পর্বতে একটা 
স্প্রসিদ্ধ উচ্চ রক্ষ দেখাতে পাইল । পুর্বে & পবিত্র স্থানে 
দেবগণের প্রীতিকর একটা অশ্বমেধ যজ্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল | 
দৈবীশক্তি-প্রভাবে এ বৃক্ষের ফল মূল অস্বতের ন্যায় ্বস্বাছু 
এবং উহা! ভক্ষণ করিলে আর একমাস ক্ষুধা থাকে না। 
ফলপ্রিয় বানরের হ্বগ্রাবকে সম্তৰ্ট করিবার জন্য সেই উৎকৃষ্ট 
ফলমূল, 'ওষপি এবং স্বগন্ধি পৃষ্প সকল সংগ্রহ কাঁরয়। লইল ॥ 


কিক্ষিন্ধাকাগড। ১৫৭ 


অনন্তর দূতগণ কিক্ষিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং কপি- 
রাজের নিকটে উপস্থিত হইয়। তাহাকে ফল মূল উপহার 
প্রদান পুর্তরক কহিল, “রাজন! আমরা নাঁন। পর্বত নদী 
ও কাননে পর্যটন করিয়াছি । এক্ষণে আপনার আদেশে 
পৃথিবীস্থ সমস্ত বাঁনর আগমন করিতেছে ।” 

স্থগ্রীব এই শুভ সন্বাদে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া উহা 
দের প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন এবৎ উহ্বাদিগকে 
যথোচিত অভিনন্দন পূর্বক বিদায় দিয়া আপনাকে ও 
রামচন্দ্রকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাখিলেন। 


অষ্টত্রিৎশ সগ?। 





বাঁমসনিধানে স্গ্রীৰেব গমন । 


অনন্ভর মহাঁবার লক্ষণ স্থগ্রীবের হর্ষোৎ্পাদন পূর্বক 
বিনীতবচনে কছিতে লাগিলেন, দিসখে ! আধ্য রামচন্ত্রের 
কার্যে তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি যে কতদূর আহ্লাদিত 
হইয়াছি তাহা আর কি বলিব। এক্ষণে যদি তোমার 
অভিলাষ হইয়া থাকে চল আমরা কিক্ষিন্ধা হইতে নিজ্ান্ত 
হই। আধ্য রামচন্দ্র আমাদের জন্য বড়ই উতৎকন্ছিত 
আছেন 1১ 


৫৮ কাষায়ণ। 


স্ুগ্রীব লম্মঘণের এই সুমধুর বাঁক্যে একান্ত প্রীত হইয়া 
কহিলেন, “রাজকুমার ! তোমার আজ্ঞ। আমার শিরোধার্ধয । 
চল, আমি এখনই যাইতেছি।”৮ এই বলিয়া তিনি তাঁরা 
প্রন্ভৃতি রমণীদিগকে বিদায় দিয়া উচ্চৈপম্বরে ভূত্যগণকে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর অন্তঃপুর সঞ্চারে অধিকৃত ভৃভ্যেরা আহ্বানমাত্র 
আসিয়। স্থশ্রীবের সম্মুখে কৃতাপ্ললিপুটে দগ্ায়মান হইল । 
লোহিতকান্তি স্থগ্রীব উহহাদিগকে কহিলেন, “তোমরা সত্বর 
আমার জন্য একখানি শিবিকা আনয়ন কর 1” আদেশমাত্র 
ভূত্যের! একখানি স্তদ্বশ্য শিবিকা আনয়ন কপিল । 

অনন্তর স্বগ্রীৰ লক্ষণের সহিত এ স্বর্ণমর উজ্জ্বল শিবিকা- 
যানে আরোহণ করিলেন । উহার মন্তকে শ্বেতছত্র শোভিত 
হইল এবং উভয় পার্ে শ্বেতচামর লুর্ঠিত হইতে লাগিল। 
চতুর্দিকে শঙ্ম ও ভেরীধবনিন্ত ভুইয়া উঠিল এবং বন্দীর। 
স্ততিগানে প্রবৃভ হইল | স্ততীব রাজশ্রী অধিকার করিষ়া- 
ছিলেন স্ুতরাৎ রাজযোগ্য সমীরোহের সহিত যাইতে 
লাগিলেন । ভীমবল শস্ত্রধারী বানরেল।া তাহাকে পথিমধ্যে 
বেষ্টন করিয়া চলিল ॥। অদুরেই রামচন্দ্রের আশ্রম, বাহ- 
কেরা শিবিকা লইয়। তথায় উপস্থিত হইল । মহাতেজা 
সগ্রীব লক্ষণের সহিত যান হইতে আবতভরণ করিলেন এবং 
কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্র সম্িহিত হইয়া তদীয় পাদপন্ে 
প্রণত হুইলেন। হসহচর বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলিপুটে 
দগ্ায়মান হউয়া কমলকলিকাশোভিত সরোবরের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। 


,কিক্ষিন্ধাকাও । ১৫৯ 


অনন্তর রামচজ্জর বাঁনরসৈন্য অবলোকন করিয়! অত্যন্ত 
প্রীত হইলেন এবং স্বগ্রীবকে পদতল হইতে উত্তোলন 
পূর্বক বনুমান ও প্রীতিনিবন্ধন গা আলিঙ্গন করিয়া, 
কহিলেন, “মিত্র! উপবেশন কর।” স্তত্ীব ভূমিতেই 
উপবিষ্ট হইলেন। তখন রামচন্দ্র কহিতে লাগিলেন, 
“সখে! যিনি সতত কাল নিভাগ করিয়া ধর্মী, অর্থ ও. 
কামের সেনা করেন, তিনিই যথার্থ রাজা; আর, য়ে 
নির্বেবোধ ধর্্মসংগ্রহে উদ্ানীন থাকিয়া নিব্ববচ্ছিন্নই আপনার 
কামপ্রব্ত্তি চরিতার্প করে দে বৃক্ষাঞ্নিদ্রিত বাক্তির নায় 
পতিত হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে । যিনি শক্রক্ষয় 
এব মিত্ররদ্ধি করিয়! বথাকালে ব্রিবর্গের ফলভোগ করিয়। 
থাকেন সেই রাজাই ধাশ্মিক। বীর ! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ 
করিবার সময় উপস্থিত ; অতএব মন্ত্রিগণের সহিত তাহার 
পরামর্শ স্থির কর।” 

রামচন্দ্র এই বলিয়! বিরত হুইলে স্থগ্রীব কহিতে লাখি- 
লেন, “সখে ! আমি তোমারই অন্ুকম্পায় অপহৃত শ্রী, 
কীর্তি ও রাজ্য পুনঃপ্রাণ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকৃত 
হইয়া গুত্যুপকারে পরাজ্ম তাহার তুল্য অধার্মিক আর 
কেহই নাই। বীর! এক্ষণে এই প্রধান কপিগ্রণ পৃথিবীর 
যাবদীয় বানরকে লইয়া! আসিয়াছে । তাহারা এবং ভল্লংক 
ও গোলাঙ্গল প্রভৃতি স্ব স্ব সৈনো পরিরৃত হইয়া পথে 
বর্তমান । উহার ঘোরদর্শন, কামরূপী এবং দেবতা ও 
গন্ষর্বদিগের রসে জাত । নিবিড় বন ও হছুর্গম স্থান সকল 
উহাদের কিছুই অবিদিত নাঁই। সখে! এক্ষণে এই মেরু 


৯৬০ রামায়ণ |. 


ও বিন্ধ্য পর্ববতবাসী মেঘ ও শৈলসদৃশ মহাঁবল অসংখ্য বানর- 
গণ টৈন্য লইয়। সংগ্রামে তোমার লমভিব্যাহারে যাইবে এবং 
অচিরেই রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীকে, আনয়ন 
করিবে |, 


উনচত্বারিৎ্শ সঙ্গ । 


অনশিষ্ট বানরটৈন্যেব আগমন ।॥ 


_ আঁজ্ঞানুবর্তী হ্ুগ্রীব বিনীতবাক্যে এইরূপ বলিয়। বিরত 
হইলে রামচন্দ্র তাহার সাংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়। যাঁরপর 
নাই আহলাদিত হইলেন। তাহার নেত্রদয় প্রীতি বিকসিত 
হুইয়! প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় শোভা! পাইতে লাঁগিল। 
তিনি শ্গ্রাবকে বারম্বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কছিতে 
লাগিলেন, “নখে ! দেবরাজ ইন্দ্র জলবর্ধণ দ্বার পৃথিবীকে 
শস্যশালিনী করেন ; দিবাকর নিজ কিরণমালা ছাপ। অন্ধকার 
রাশি বিদ্ুরিত করেন ; চক্্রমা হধাময় কৌমুদীতে জগৎ 
আহলাদিত করেন, অতএব তুমি যে মিত্রের প্রিয়কার্ধ্যসাধন 
দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে ইহার আর বিচিত্র কি? তুমি 
সত প্রতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী। তুমি পার্থেথাকিলে আমি যুদ্ধে 
কাহাকেও ভয় করি না। সখে! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। 


কিফিন্ধাকাও । ১৬১ 


তোমার বাহুবল অবলম্বন করিয়া আমি অচিরেই সেই 
রাক্ষপাধমকে বিনাশ করিব । পুর্ববকালে অনুহলাদও গর্ধবান্ধ 
হুইয়। ইন্দ্রাণীকে অপহরণ করিয়াছিল ; কিন্তু দেবরাজ 
অচিরেই তাহাকে বিনাশ করিয়া শচীর উদ্ধারসাধন করেন। 
সখে ! ছুরাত্মা রাবণও স্ইরূপ আত্মবিনাশার্থ আমার 
জাঁনকীকে অপহরণ করিয়াছে, তাহার আর নিস্তার নাই; 
আমি তাহাকে সবৎশে বিনাঁশ পূর্বক জানকীর উদ্ধার সাধন 
করিয়া সমস্ত ছুঃথ দূর করিব।” 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে আকাশে মহম। 
রজোরাশি উত্থিত হইয়া ভগবান সহজ্রীংশুকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিল। চতুর্দিকে প্রগাঢ় অন্ধকার, কিছুই দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। পর্বত ও কাননের সহিত সমস্ত পৃথিবী 
কম্পিত হুইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই কোটী কোটী 
বানরসৈন্য, সমস্ত ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়। মেঘব€ গন্তীর গর্জন 
সহকারে নদী, পর্বত, বন ও উপবন হইতে আগমন করিতে 
লাগিল। এঁ সকল বানর তীক্ষদন্ত ও মহাঁবলপরাক্রান্ত | 
উহাদের কেহ তরুণ সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ চন্দ্রের ন্যায় 
শুভ্রবর্ণ, কেহ বা পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ। 

মহাবীর শতবলি দশ সহত্র চোট, মহাবল স্ুষেণ বহু- 
সহঅকোটী, তার সহত্রকোটা, রক্তমুখ, পাণুবর্ণ বুদ্ধিমান 
কেশরী বহুসহজকোটী, ভীমবিক্রম গোলাঙ্ষুলরাজ মহাবীর 
গবাক্ষ সহত্রকোটী, ভীমবেগ ধুআঅ ছুই সহত্রকোটা, যুথপতি- 
পনন তিনকোটী, নীলাঞ্জনবর্ণ মহা'কায় নীল দশকোটী, কাঞ্চন 
শৈলাকার যুখপতি গবয় পাঁচকোটী, দরীমুখ সহঅকোটী, 

সহ 


৬২ রামায়ণ ! 


অশ্বিপুত্র মহাবল মন্দ ও দ্বিবিদ সহজ কোটী, বলবাঁন 
গজ তিন কোটী, মহাতেজা খক্ষরাঁজ জান্বুবান দশকোটী, 
তেজস্বী রমণ শতকোটী, গন্ধমাদন লক্ষকোটী, বালীর ন্যায় 
বলবান যুবরাজ অঙ্গঈদ সহস্র পদ্দ ও শত শঙ্খ, তারকাকান্তি 
মহাঁবল তার *% পঁঁচকোটী, মহাবল ইন্দ্রজান্ু একাদশকোী, 
তরুণ সূর্য্যবর্ণ রম্ত শত সহত্র অযুত, যৃথপতি ছুর্মখ ছুই 
কোটা এবং মহাবীর হনুমান সহজ কোটী সংশ্রামকুশল 
ভীমবিক্তম কৈলানশিখরাকাঁর বানর লইয়া স্ত্গ্রীবের সন্ধানে 
উপস্থিত হইল । অনন্তর শরভ, কুমুদ ও বহ্ছি প্রভৃতি বীরগণ 
বানরসৈন্যে বন, পর্বত ও পৃথিবী আর্ত করিয়া আগমন 
করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপিয়াই 
স্বজাতিস্থলভ চপলতাবশতঃ লকন্ফগ্রদান, কেহ বা তর্জন 
গর্জন করিয়া নান] প্রকারে নিজ নিজ বাহুবল প্রকাশ করিতে 
লাগিল | 

অনন্তর মেঘজাল যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রপ এ 
মহতী বাঁনরসেনা যুখপতিদিগের আদেশানুসারে ন্ুগ্রীবকে 
বেউটন করিল এবং নিজ নিজ নাম ধাঁ উল্লেখ পূর্ববক 
প্রণিপাতি করিয়া আজ্ঞ! প্রতীক্ষায় কৃতাগুলিপুটে দণ্ডায়মান 
হুইয়! রহিল! 

স্্গ্রীব রামচন্দ্রের নিকট যুখপতিগণের পরিচয় প্রদান 
করিয়া পরে তাহাদিগকে কহিলেন, “তোমরা এক্ষণে 
ইচ্ছামত পর্বত, বন, উপবনমধ্যে সেনানিবেশ পূর্বক অব 
স্থিতি কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সৈন্যতত্বঙ্ঞ 

* ইনি রুমার পিতা নহেন । দহ 





কিছ্বিন্ধাকাঁগু। ১৬৩ 


তাহার! সৈন্যদিগের পরিদর্শনে নিযুক্ত হউক এবং . অশিক্ষিত 
সৈন্যগণকে শিক্ষাপ্রদান করুক । পর্বত এবং কাঁনন পরি- 
ত্যাগ করিয়া কেছ দুরবনে অথবা গিরিশৃঙ্গে গমন করিও না? 
সকলেই সসজ্জ ও সশস্ত্র হইয়া প্রস্তত থাকিবে । একবার- 
মাত্র তেরীবাদনেই যেন সমস্ত বানরীসেন। একত্রীভূত হয়।” 


চত্বারিৎশ সগণ। 


পে 





সীভান্বেষণে বানরনিয়েজন ও পৃথিবীর পুর্বদিকের সংস্থান কথন 1 


কপিরাজ স্থগ্রীব এইরূপে সৈন্যসংগ্রহে কৃতকার্ধ্য হইয়া 
রামচন্্রকে সম্বোধন পুর্বক কহিতে লাগিলেন, “সখে! 
যাহারা আমার অধিকারে বাস করিয়া থাকে, সেই সমস্ত 
অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রপরাক্রম বানরের আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে সেনানিবেশ স্থাপন পুর্ববক অব- 
স্থিতি করিতেছে । উহারা দৈতা ও দানবদিগের ন্যায় 
ভীমদর্শন, ভীমপরাক্রম ও ভীমকন্্। । উহাদের বীরত্ব ও 
রণনৈপুণ্যের কথাও বিলক্ষণ প্রথিত আছে । উহার! কার্ধ্য- 
কুশল, পরিশ্রমী, আলন্যহীন ও অধ্যবসায়শীল। উহাদের 
মধ্যে কেহ পর্বত, কেহ দ্বীপ, কেহ বা অরণ্যমধ্যে বাস 
ঝরিয়া থাকে । সখে! ইহারা তোমার সঙ্কল্লপাধনে অবশ্যই 


১৬৪ রামায়ণ । 


সমর্থ হইবে। এই সমস্ত বানর আমার একান্ত বশ্য ; অতএব 
তুমিও ইহাদিগকে নিজ কিন্করের ন্যায় গণন। করিও । এক্ষণে 
জানকীর অন্বেষণার্থকি করিতে হুইবে তাহা! আমাকে ও 
এই সমস্ত যৃখপতিদ্িগকে অসস্কুচিতচিন্ে আদেশ কর |” 

স্থগ্রীব এই বলিয়া বিরত হইলে রামচক্্র তাঁহাকে প্রণয়- 
ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া! কহিতে লাগিলেন, “নখে ! তুমি 
আমাকে চিরকৃতজ্ঞ তাপাশে আবদ্ধ করিলে | আমি সৌভাগ্য 
বলেই তোমার ন্যায় মিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আশ। 
হইতেছে, তোম1 হইতেই আমার সকল দুঃখ দুর হইবে। 
সথে! এক্ষণে সেই ছুরাম্সা রাক্ষমের নিবান কোথায় এবং 
জানকী জীবিত আছেন কি না অগ্রে তাহারই উদ্দেশ কর। 
পশ্চাৎ যাহ! কর্তব্য আমর! তোমার সহিত পরামর্শ করিয়! 
স্বিরকরিব। কপিরাঁজ! আমরা বানরদিগকে কোন কাধ্যে 
নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই আমাদের কাধ্যনাধনের 
একমাত্র হেতু ও আমাদের সকলেরই প্রভু, অতএব 
যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই কর। বীর! কিছুই 
তোমার অবিদিত নাই; তুমি বিজ্ঞ ও কীলদশী ; অতএব 
তোমাকে আর অধিককি বলিব। যাহাত্তে আমার ছুঃখ 
মোচন হুয় তাহাই তোমাকে করিতে হইবে ।৮ 

এই বলিয়। রামচন্দ্র বিরত হইলে হ্থপ্রীব তাহার ও 
লক্ষণের সমক্ষে গতীরনাদী যুখপতিবিনতকে আহ্বান পূর্বক 
কহিলেন, “বীর ! তুমি দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে এবং 
কর্তব্যনির্ণয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ । এক্ষণে তুমি সহজসংখ্য 
সূর্ধ্যতূল্য.তেজস্বী বানর লইয়। পূর্বদিকে যাত্রা কর এবং 


কিক্ষিন্ধাকাও । ১৬৫ 


তত্রত্য নদ, নদী, গিরি, ছুর্গ, পর্বত, বন ও উপবনে আর্ধ্যা 
জানকী ও ছুরাত্বা দশাননের অন্বেষণ কর। বীর! তুমি 
গঙ্গা, স্থুরম্য, সরযূ কৌশিকী, কালিন্দী, স্বরম্বতী, সিন্ধু, 
স্থনিত্দল শোণ, সশৈলকানন। মহী ও কাঁলমহী প্রভৃতি নদ ও 
নদী এবং কলিন্দগিরি, শ্রক্ষমাল, বিদেহ, মাঁলব, মগধ, কাশি, 
কোষল, মহাগ্রাম, পুম্ত্র, অঙ্গ প্রসতি দেশ, কোশকারক 
কীটের স্থান এবং রজতখনি সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্য- 
বেক্ষণ করিবে । পরে সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ ও পর্কত্ত এবং 
মন্দরশিখরস্থ জনপদে গমন করিবে । যেসকল জীবের কর্ণ 
বস্ত্রের ন্যায় আয়ত ও ওষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তুত, যাহাদের মুখ 
লৌহবহ কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহারা একপদ হইলেও 
জ্তপদে গমনাগমন করিতে সক্ষম, তুমি তাহাদের মধ্যেও 
আর্ধ্যা জানকীর অন্বেষণ করিবে । অনন্তর যাদের বংশ 
অবিনাশী এপ নরমাংসাশী রাক্ষনসমাজ এবং আমমাৎস- 
ভোজী পিঙ্গলকেশ দ্বীপবানী কিরাতদিগের মধ্যেও গমন 
করিও । যে সকল জাতির অদ্ধাঙ্গ ব্যাত্র ও অপর অগ্ধা্গ 
মনুষ্যের ন্যায় মেই সমস্ত অন্তর্জলচর ঘোরদর্শন প্রাণীর 
আলয়ে ও ছুরাত্া রাক্ষস্র অনুসন্ধান করিও । অধিক কি, 
যেকোন দেশ বা দ্বীপে পব্ধবতশুঙ্গ অবলম্বন, উল্লঙ্বন বা 
সম্তরণ দ্বার যাওয়া! যাইতে পারে তোমর1 তাহার কিছুই 
পরিত্যাগ করিও ন]। 

অনম্তর সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ। তোমরা অতি 
যত্বের সহিত তথায় অন্বেষণ করিয়া ন্বর্ণকারবহছুল স্বর্ণদ্বীপ ও 
রৌপ্যদ্বীপে গমন করিও । যবছ্বীপ অতিক্রম করিয়া তোমর! 


১৬৬ রামায়ণ । 


শিশির পর্বত দেখিতে পাইবে । এ পর্বতের শৃঙ্গ গগন- 
স্পর্শী এবং উহা দেব, দানব ও গন্ধরর্বদিগের ক্রীড়াস্থান। 
তোমরা এ পর্বতের গিরিছুর্গ, প্রশ্রবণ ও অরণ্য তন্ন তন্ন 
করিয়া অনুসন্ধান করিবে । অনন্তর সাগরপাঁরে সিদ্ধাচরণ 
শোভিত শোণ নদ । উহা নিরন্তর রক্তবর্ণ প্রবাহে বেগে 
সমুত্রাভিমুখে গমন করিতেছে । তোমরা উহার স্থরম্য তীর্থ 
ও বিচিত্র কাননে সীতা ও রাবণের অনুসন্ধান করিবে।, 
অদুরেই শুদৃশ্য পার্ববতীয় নদী, কন্দর পরিশোভিত পর্ববত, 
বন এবং সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্ত তোমাঁদিগের দৃষ্টিগোচর 
হুইবে। 

অনন্তর ভাষণ ইক্ষুসমুদ্র । উহা! নিবিড় মেঘের ন্যায 
নীলবর্ণ এবৎ বায়ুবেগে উদ্বেলিত হইয়া নিরন্তর গর্জন 
করিতেছে । ভীষণ অজগর সর্প সকল উহ্বার সলিলোপরি 
ভালমান হইতেছে । তথায় মহাকায় অস্তুরগণ দীর্ঘকাল 
বুভুক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মার আদেশে মধ্যে মধ্যে ছায়া গ্রহণ 
দ্বার প্রাণীগণকে ভক্ষণ করে। তোমরা অতি সাবধানে 
এঁ বিপদ্সন্কুল ইক্ষুলমুদ্র পার হইয়া রক্তজল ভীষণ লোহিত 
সাগর দেখিতে পাইবে । সেই স্থানে একটী বৃহৎ শাল্ালী 
বৃক্ষ আছে। উহার অদূরেই বিনতাতনয়ের গৃহ। এ 
গুহ দেবশিল্লী বিশ্বকন্্া দ্বারা নির্রিত, নানারত্রবিভূষিত 
এবং কৈলাসশিখরের ন্যায় শুভর । এস্থানে মন্দেহ নাক 
শৈলাকার ভয়াবহু রাক্ষদগণ শৈলশুঙ্গ অবলম্বন পূর্ববক 
অধোমুখে লম্বিত থাকে । উহার! সুধ্যোদয়ে সন্তপ্ত এবং 
ব্রঙ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সযূদ্দে পতিত হয়; কিন্তু পতিত 


কিছ্বিন্ধাকাণ্ড। ১৬৭ 


হইবাঁমাত্র পুনর্ধবার জীনিত ও পূর্বব লম্ঘিত হইয়। 
থাকে । 

লোহিত সমুদ্র পার হইয়। তৌমরা শুভ্রমেঘীকার ক্ষীরোদ 
সমুদ্র দেখিতে পাইবে । তরগ্রমাল। যেন উহার বক্ষে 
মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এঁ সমুদ্রের মধ্যে 
খষভ নামে একটী অতুচ্চ শ্বেতবর্ণ রমণায় পর্বত আছে । 
উহা! নানাবিধ কুস্মিত বৃক্ষে স্থশোভিত। এ পর্বতের 
একস্থলে স্থদর্শন নামে একটী প্রদিদ্ধ সরোবর আছে। 
উহা কেবল নামে স্বদর্শন নহে । উহার স্বচ্ছ সলিলে হেম- 
কেসর উজ্জ্বল পদ্ম সকল দিরীক্ষণ করিলে মনপ্রাণ পুলকিত 
হয়। রাজহৎসগণ ইহাতে সর্বদা সানন্দে ক্রীড়া করিতেছে । 
বক্ষ, রক্ষ, কিন্নুর, গন্ধর্ব ও দেবতাঁরাও এই সরোবরের 
অতুল শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ক্রীড়ার্থ মধ্যে মধ্যে ইছাতে 
আগমন করিয়া! থাকেন। 

ক্ষীরোদনাগর অতিক্রম করিয়া তোমরা সর্ববভূত 
ভয়াবহ জলদসমুদ্র দেখিতে পাইবে । ওর্কবনামক তেজস্থী 
মহর্ষির ক্রোধোৎ্পন্ন বাঁড়বাঁনল ইহা হইতে সর্বদা উত্থিত 
হইতেছে । প্রলয়কালে এ অগ্নি প্রবল হইয়া চরাচর সমস্ত 
জগৎকে গ্রাস করিয়! থাকে । তথায় সকল প্রকার জলচর 
প্রাণী এ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া ভীষণ আর্ভরক করি- 
তেছে। উহাদের চীগ্কার অতি দূর হইতেও শুনিতে 
পাওয়া যায় । এ জলোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশীল 
নামক একটা ন্বর্ণপ্রভ পর্বত আছে। উহা ত্রয়োদশ যোজন 
বিস্তুতা তোমরা তথায় গিয়া সর্বলোকপুজিত ধরণীধর 
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ভগবান অনম্তদেবকে দেখিতে পাইবে । তিনি নীলবসন 
পরিধান করির! শুত্রাদেহে উচ্চ শৈলশুঙ্গে বিরাজ করিতে- 
ছেন। উহীর মস্তক সহজ এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় 
বিস্তুত। এপর্ধতের শিখরদেশে তীহাঁর চিন্বম্বরূপ একটা 
বেদী সহিত স্বর্ণময় ভ্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

পরে স্ববর্ণময় মনোরম উদয় পর্বত ॥। এই পর্বতের 
সবর্ণময় শৃঙ্গ সকল মূলদেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া 
গগনমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে । স্বর্থময় শাল, তাল, তমাল 
ও কর্ণিকার রুক্ষ দকল শোভা পাইতেছে। এই পর্বতের 
সৌমনস নামে অত্যুচ্চ একটী শৃঙ্গ আছে, উহ! একযোজন 
বিস্তুত ও দশযোজন উন্নত । ভগবান বিষ্ণু ত্রিলৌক আক্র- 
মণ কালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং স্থমেরুশিখরে দ্িভীয় পদ 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সূর্য দেব সত্যযুগে উত্তরদিক দিয়া 
ইহাতে আরোহণ করিলে জন্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। তথায় 
বৈখানদ ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহধিগণ 
ব্রক্ষোপাসনা কর্িতেছেন। এ পর্বতের অদুরেই স্থুদর্শন- 
দ্বীপ। পুর্ব সন্ধ্যা এ স্বর্ণময় পর্ববত এনং সূ্ধ্যর জ্যোতিতে 
লোহিতরাগে রঞ্রিত হইয়া উঠে। উদয়াচল ভূবনতল 
প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্বব অর্থ প্রথম 
ছার, এই নিমিত্ত এ দিকের নাম পূর্বদিক হুইয্জাছে। 
ক্লীরগণ! তোমরা সকলে এ পর্বতের পৃষ্ঠ, বন, উপবন 
এবং প্রত্যেক গুহাতে আর্য! জানকী এবং ছুরাত্বা। রাবণের 
অনুসন্ধান করিও । পূর্বদিকে উহার পরে আর জীব যাইতে 
পারে না। তথায় ঘোর অন্ধকার, তক্মধো চক্র” সূর্য্যের 
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আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল দিগন্তের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী তথাঁয় বিরাজ করিতেছেন) ইহার অধিক 
সেস্থানের বিষয় আমি আর কিছুই জানি না। বীরগণ! 
এক্ষণে আমি যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ করিলাম, অথবা 
ভ্রান্তিবশতঃ যে সকল স্থান অনির্দিষ্ট রহিল তোমরা সর্বত্রই 
গমন করিও । উদয়গিরি পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া এক মাসের 
মধ্যে প্রত্যাগমন করিও, নতুব! তোমাদিগেক প্রাণদণ্ড হইবে ॥ 
আব বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমার আদেশ মনে রাখিও । 
তোমাদিগের মঙ্গল হউক এবৎ তোঁমর! সত্বর কার্ষ্যে সফল, 
হইয়া প্রত্যাগমন কর ।” | 


একচত্বারিৎশ সঙ্খ। 


শপ সিস্টিবাত2০প শী 
শগণিবীর দক্দিণ দিকের সংস্থান কথন । 


কপিরাজ স্বগ্লরীব এ সমস্ত বানরকে সীতার অন্বেষণার্থ 

পূর্বদিকে নিয়োগ করিয়া পরে মহাবীর নীল, অগ্রিস্থত, 

হনুমান, পিতামহপুত্র, মহাঁতেজ? জান্ববান, স্থহোঁত্র, শরারি,' 

শরগুল্া, গজ, গবাক্ষ, গবয্ব, তারাপিত! স্থষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, 

দিবিদ, স্থৃষেণ, গন্ধমাঁদন, উক্কামুখ, অনঙ্গ প্রভৃতি মহাবল রানর- 

দিগকে জক্ষিপদিকে নিয়োগ করিলেন এবথ বৃহ্বল ও,কুষ্ধার 
২২ 
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অঙ্গদকে উহাদিগের নায়করূপে নির্দেশ করিয়া, সেইদিকের 
দুর্গমপ্রদেশ সমস্ত বর্ণনকরত? কহিতে লাগিলেন, “বানরগণ ! 
তোমরা প্রথমে নানাবিধ বক্ষ ও লতাশোভিত সহঅশুঙ্গ 
বিদ্ব্যগিরি, উরগবনুলা মহানদী, নর্খাদধ, স্থুরম্য গৌঁদাবরী 
এবং কৃষ্ণবেশী দর্শন করিবে । পরে মেখল, উৎ্কল, বিদর্ড, 
ম€স্য, কলিঙ্গ ও কৌশিকদেশ এবং দশার্ণ, আ্রবন্তী, অবস্তী, 
ধাস্িক ও মাহিষক নগরে গমন করিবে । অনন্তর দগুকারণ্য ; 
তোঁমরা তথায় গিয়া পর্ণব-ত,নদী ও গুহা সকল তন্ন তন্ন করিয়। 
অনুসন্ধান করিবে। পরে 'আাক্ষ,. পুশু, চোল ও কেরলদেশ। 
'আনন্তর স্তরম্য মলয়গেরি ; এ পর্বনন্ের শ্ঙ্গ সকল বিবিধ 
ধাতুরাগে রঞ্চিত । তথায় প্পিত কানন এবং সর্পবন্ুল উতরুষ্ট 
চন্দনবনও আছে । দূরেই প্রসন্নসলিলা কাবেরী নদী । 
উহার তীরে অপ্নরাগণ নিরন্তর বিভাঁর করিতেছে । তোমরা 
মলয়পর্ববতে তেজঃপুগ্জকলেবর পবিত্রদর্শন মহর্ষি অগস্থ্োর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং স্তুতিবাদে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া 
তাহার অন্মতি গ্রহণ প্রর্বক নক্রবচ্ল] তাস্্রপর্ণী পার 
হইবে । যুবনী ধেবূপ নাধকের উদ্দেশে গমন করে, তজপ 
এই নদী চন্দনব্নে প্রচ্ছন্ন হইয়া সাগল।ভিমুখে গমন 
করিছ্েছে। 

অনন্তর পাণ্যদেশ ; তোমরা দূর হইতে উহার মুক্তা- 
মণিমপ্ডিত পুরদারস্থ স্বর্ণকবাঁট দেখিতে পাইবে। পাণ্ডা- 
দেশের পরেই সমুদ্র; মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উবার 
মধ্যস্থলে বিচিত্রশূঙ্গ মহেন্দ্রপর্ববত স্থাপন করিয়াছেন। এ 
পর্ধত, স্বর্ণময় ও দশা । নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা পুষ্পঞ্রী 
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বিস্তার করিয়া উহার অপুর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে 
এবহ উহার এক প্রান্ত সমুদ্রের সীমা পর্য্যন্ত গমন 
করিয়াছে । দেবর্ধি, যক্ষগ, আপ্মরা, মিদ্ধ ও চারণগণ সানন্দ- 
মনে উহার ইতস্তত; নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছেন এবহ 
দেবরাজ ইন্দ্রও গ্রতিপর্বে তথায় আগমন কপিযা খাকেন। 

বারগণ ' সমুদ্রের অপরপারে একটী দ্বাপ আছে । উহা! 
শতযোজন বিস্তত এবং স্বর্ণপ্রভাষ রঞ্জিত। মনুষোর! 
তথায় গমন করিতে পারে না। এ দ্রীপই ইন্দ্রপরাক্রম 
ছুরাত্সা। রাঁবণের বাসস্থান। দেখ, দক্ষিণসমুদে অঙ্গারকা 
নামে এক ভাষণ রাক্ষণী আছে। €ে ছায়া গ্রহণ পূর্বক 
প্রাণীগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে । €তৌঁমরা অতি সাবধানে 
সমুদ্র পার হইয়া, মহ ন্সা রামচন্দ্র ভার্যযা সীতার জন্য 
এ দ্বীপের সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়। অনুসন্দান কপি ॥ 

তৎপরে শতযোজন বিস্তূভ দক্ষিএসমুদ্রে পুষ্পিতক 
নামে এক প্রকাণ্ড পর্বত আছে। এ পর্বত দেখিতে অতি 
মনোহর ও উজ্জ্বল। গিদ্ধ ও চার7,ণর। নিরন্তর তথায় ভ্রীড়। 
করিতেছে । উহাব অভ্রভেদা শুঙ্গ সকলের মধ্যে সু্যদেব 
যেটা আশ্রয় করিয়া আছেন, খল, কুতদ্ব ও নান্তিকেরা 
সেটী দেখিতে পায় না। তোমরা এ পর্ববতকে প্রণাম 
করিয়া উহার সব্বএ আধ্যা জাঁনকীর অন্বেঘণ করিও | 
অনন্তর সৃর্য্যবান পণবত। উহা৷ অতিশয় দুর্গম এবং উহার 
বিস্তার চতুর্দশ যোজন। উহা! অতিক্রম করিয়া তোমরা 
বৈছ্যুতগিরি দেখিতে পাইবে। এ স্থন্দর শৈলে বুক্ষতেণী 
শানা প্রকার ফল ও পুষ্প প্রনব বপিতেছে । 0ঠামরা-তথান্ত 
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তৃপ্তিকর ফলমূল ভক্ষণ এবং মধু পান করিয়া গমন করিও । 
বৈদুবতগিরির পর নয়নমনের তৃপ্তিকর কৃপ্জরাচল। এ স্থানে 
বিশ্বকর্্মীনির্মিত ভগবান অগন্ত্যের এক বাসগৃহ আছে; 
উহ] দশযোজন উন্নত, একযোজন বিস্তৃত এবং স্ববর্ণময় ও 
রত্বখচিত। এ পর্বতে ভোগবতী নামে উরগগণের এক 
পুরী আছে। উহার রাজপথ সকল হ্বপ্রশস্ত এবং তীক্ষ- 
দংষ্র মহাবিষ ভীষণ নর্পগণ সতত উহাকে রক্ষা করিতেছে । 
সর্পরাজ বান্থকী তথায় বাস করিয়া থাকেন। তোমরা 
এ পুরীতে প্রবেশ করিয়া উহার ছূর্গম ও গুপ্ত স্থান সকল 
তন্ন তন্ন করিয় অনুসন্ধান করিও । 
তৎপরে বুধাকার খষভ পর্ববত ; উহা নান] রত্ববিভূষি ত 
ও উজ্জ্বল। তথায় গোশীর্ষ, পদ্ম ও হুরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট 
চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে । তোমরা এ সকল চন্দন দেখিয়া 
কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিও না| রোহিত নামে বছু- 
হখ্য গন্ধবর্ব এ ভীষণ বনের রক্ষকম্বরূপ সন্ত অবস্থিতি 
করিতেছে । শৈলুষ, গ্রাবণী, শিক্ষ, শুক ও বক্র নামে পাঁচজন 
গন্ধর্বরাজও তথায় বাস করিয়। থাকেন । 
ঝষত পর্বতের পরেই পৃথিবীর অবসান। উহা! 
তেজঃপুপ্তকলেবর পুণ্যাত্মাদিগের বান। অনস্তর ভীষণ 
যমালয়-_দীবের অগমা অঙ্গকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক । বীরগণ! 
এক্ষণে আমি যে সষন্ত দেশ নির্দেশ করিয়া দিলাম এবং 
তোমরা গতিপ্রপঙ্গে আর যে কোন স্থান দৃষ্টিগোচর করিবে, 
সর্বত্রই প্রাণপণে সীতার অনুসন্ধান করিও। দেখ, যে 
ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে আসিয়া, “জানকীকে দেখিয়াছি” 


কিছ্িন্ধাকাগড। ১৭৩ 


আমাকে এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল 
অভূল এই্বর্ধ্য প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল ভোগন্থখে অতিবাহিত 
করিবে । আমি তাহাকে প্রীপণাধিক জ্ঞান করিব এবহ 
বারম্বার অপরাধ করিলেও তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকিব । 
বীরগণ ! তোমাদের বলবীর্ষন আপরিচ্ছিন্ন। তোমরা সৎ- 
বংশোৎ্পন্ন এবৎ গুণবান, এক্ষণে যাহাতে আর্ধ্যা সীতার 
উদ্দেশ পাঁওয়! যায় তাহার বিশেষ চেস্টা কর।” 


দিচত্বারিখশ সর্খ। 





পৃথিবীর পশ্চিম দিকের সংস্থান কগন। 


কপিরাজ এইরূপে দক্ষিণদিকে বানরদিগকে প্রেরণ 
করিয়া মেঘবর্ণ, তারাপিা, শ্বশুর স্থষেণের সম্িহিত হইলেন 
এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুনট জানকীর' আন্বে- 
ষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন । পরে বীরবেষ্টিত ইন্দ্র প্রভাব 
গরুড়কান্তি বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্ন অর্চিক্মান, এবং মহাবল মারীচ- 
দিগকে সন্বৌধন করিয়া! কহিলেন, “বীরগণ ? কোমর! জানকীর 
অনুসন্ধানার্থ মহাবীর সুষেণের সহিত ছুই লক্ষ সৈন্য সমভি- 
ব্যানারে পশ্চিমদিকে ঘাত্রা কর এবং সৌরাষ্, বাঁহলীক, 
চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি হ্থসমৃদ্ধ জনপদ, স্থরম্য পুরী এবং পুন্নাগ, 


১৭৪ রামায়ণ । 


বকুল, উদ্দালক প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত শ্ুপ্রসিদ্ধ কুক্ষিদেশ ও 
কেত্তকবনে গিয়া আর্ধ্যা জাঁনকীর অনুসন্ধান করিও । 
তোমরা ন্লিগ্ধদলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, শান্তিময় তপোবন, 
নিবিড় অরণ্য, জনপ্রাণীহীন মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা 
এবং দুর্গম গিরিছুর্গ অতিক্রম করিয়া পশ্চিম সমর্দে উপস্থিত 
হইবে | এ সমুদ্রের জলরাশি তিমি, নক্র প্রভৃতি ভয়ঙ্কর 
জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল। তোমাদের পন্য তত্রত্া 
কে তকী, তমাল ও নারিকেল বনে মহানন্দে বিহ।র করিবে। 
বীরগণ ! নোমরা এ সমুদ্রের তীরস্থ পর্ধব5 এ বনশধ্যে 
জাননা ও রাবণের অন্বেষণ করিও । পরে স্ুরম্য মুরচাপসুন, 
জটাপুর, অবন্তী ও আঙ্তলেপাপুরী এবং আলক্ষিতাখা বন। 
অদুরেই দিন্ধুনাগরের সঙ্গম ; তথায় পাদপশোভিত শতশু্গ 
সোমগিরি । এ পর্বতের প্রস্থাদশে সিংহ নামক এক 
প্রকার পঙ্ষা আছে । উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া 
অনায়াসে নীড়ে আরোহণ করে। এ জলময় পর্ববতগ্রাক্ে 
মদগর্ধিবিত মাতঙ্গেরা জলক্রীড়ায় তৃপ্ত হইয়৷ মেঘগন্তীরম্থরে 
নিরস্তর বিচরণ করিতেছে । তোমরা এ দে'মাগরির অতুযুচ্চ 
স্বর্ণময় শৃঙ্গ এব মিংহুপক্ষীর শীড় সকল বত্রপূর্বক অন্ু- 
সন্ধান করিও । 

এ সমুদেই পারিবার পর্ববত॥ উপার স্বর্ণময় শুঙ্দ সকল 
শতযোজন উচ্চ এবং নিতান্তই দ্রনিণীক্ষা । তথায় জ্বলন্ত 
অগ্নিতুল্য ঘোরদর্শন পাপকন্! চতুর্বিবংশকোটী গন্ধর্ব বাস 
করে|“ তোমরা উহ্বাদিগের নিকট প্রাণান্ডেও যাইও না 
এবং উহাদের কলমূল কিছুমাত্র স্পর্শ করিও না। এ সমস্ত 


কিদ্বিন্ধাকাঁগড। ১৭৫ 


মহাঁবল ছুদ্ধার্ষ পাপশীল বীর তৎস্যুদয় রক্ষা করিতেছে । 
তোমর। কপিস্বভাবে সঞ্চরণ করিলে উহাদিগের হইতে 
কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। 

অনন্তর নৈদুর্য্যের ন্যায় নীলবর্ণ শতযোঙ্গন উন্নত ও 
পিস্তত বজের ন্যায় সাঁরবান বজু পর্ববতত। উহা নানাবিধ 
মনোহর রক্ষ ও লতাঁয় শোঁভিত। বীরগণ ! তোমর! এ 
পর্বতের গুহা সকল যত্রপূর্বক অনুনন্ধান করিও । 

সমুদ্রের চত্বর্থাংশ অতিক্রম করিলে তোমরা চক্রবান 
নামক আর একটী পর্ন উপস্থিত তউবে। দেবশিল্পী 
বিশ্বকর্মা তথায় সহজ অরঘুক্ত এক চক্র নিশ্াণ করিয়া- 
হলেন । ভগবান নিষু পঞ্চজন ও হযগ্রীন নামক দানব 
দ্যয়কে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও এ চক্র আহরণ 
করেন। চক্রবান পর্ধবতের শৃঙ্গ অতান্ত রমণীয় এবং গুহা 
মকল অতিশয় বিশাল; তোমরা জাঁনকী ও রাবণের জন্য 
উহার সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়] অনুসন্ধান করিবে । 

পরে বরাঁভ পর্বত; উহার বিস্তার চতুঃস্টিযোজন। 
শাদুরেই স্তরবর্ণময় মানোহর প্রাগ্জ্যোতিষপুর; নরক নামে 
কোন ছুন্টমতি দাঁনব তথায় বাঁস করিয়া থাকে । পরে 
সৌবর্ণ পর্বত ; উহাতে সহজ্স সহত্্র প্রত্রবণ অজত্ব্ধারে 
প্রবাহিত হইতেছে এন্বং সিংহ, ব্যাপ্র, হস্তী, বরাহ প্রভৃতি 
প্রাণীগণ গর্ববিত হইয়া নিরন্তর গর্জন করিতেছে । সৌবর্ণের 
অপর নাম মেঘ ; পূর্বের স্থুরগণ এ পর্বতে দেবরাজ ইন্দ্রকে 
অভিষেক করিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনিই উহার রক্ষক । 
সৌবর্ণ পর্বত অতিক্রম করিলে যষ্টরিলহত্র শৈল দৃষ্ট হইয়া 


১৭৬ বামায়ণ। 


থাকে । এ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতংসূর্ধোর ন্যায় অরুণ । তথায় 
স্বর্ময় পুষ্প ও লা সকল বিচিত্র ফলপুষ্পভারে অবনত 
হইয়া আছে। এ ষষ্টিসহত্্ পর্বতের মণো স্থমেরুই সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ। পূর্বের সূর্য্যদেব প্রসন্ন হুইয়া স্থমেরুকে এই বলিয়া 
বরপ্রদান করিয়াছিলেন, পর্ববতরাজ ! আনি হইতে যে 
পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, তাহ! অভর্নিশ স্বর্ণ হইয়া 
থাকিবে । আঁর যে সমস্ত দেবা, গন্ধর্বব, সিদ্ধ ও চাঁরণগণ 
তোমাতে বাস করিবেন, তাহারা স্বর্ণ প্রভ ও চিরকাল আমার 
ভক্ত হুইয় থ|কিবেন।” সন্ধাকালে বিশ্বদেব, মরুত ও 
বহ্থগণেরা এই পর্বতে আসিয়া ভগবান পাঁপনাঁশন সুর্যের 
উপাসনা করিয়া থাকেন; অনন্তর তিনি প্রসন্ন হইয়া! অস্থা- 
চলে গমন করেন । হামের গ অস্তাচলের বাবধ*'ন দশ 
সহত্র যোজন হইবে, কিন্তু তিনি এত দূরের পথ অদ্ধ মুহুর্তেই 
অতিক্রম করেন। স্বমেরুর শিখরদেশে স্তধাধবল বরুণের এক 
দিব্য আলয় আছে। উহা বিশ্বকর্মার নির্মিত । তথায় নানাবিধ 
বক্ষ ও লতা! পুষ্পভারে অবনত হইয়া! অপরূপ শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । স্থানে স্থানে পক্ষিগণের হুমধুর কলরব শ্রুত 
হইতেছে । অদুরেই একটা বৃহৎ তালবৃক্ষ আছে। উহ 
স্বর্ণময়, বেদিমণ্ডিত এবং দশমস্তকে শোভিত । সুমেরু পর্ববতে 
ধর্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহুর্ধি মেরুদাবর্ণি বাস করিতেছেন । 
ভাহার প্রভাব ব্রহ্মার ন্যায় এবং তেজ সুর্য্যের ন্যায়। 
তোমরা এঁ মহর্ধিকে ভক্তিভাঁবে প্রণাম করিয়া জানকী ও 
দশাঁননের কথা জিজ্ঞাসা করিও এবং এ পর্বততম্থ গুহা, 
সরোবর, নদী প্রসৃতিও মত্পূর্ববক অনুসন্ধান করিও । 


কিকিস্ধাকাণ্ড। ১৭৭ 


বীরগণ। ভগবান সূর্ধ্য সৃমের পর্যযস্ত বিচরণ করিয়া 
অস্তাচলে গমন করেন । অস্তাচলের পর আর জীব যাইতে 
পারে না। উহা ঘোর তিমিরারৃত ও অসীম_-ইহার অধিক 
আর আমরা কিছুই জানি না। যাহা হউক এক্ষণে তোমর] 
অস্তাচল পর্য্যন্ত যাইও এবং মাস পূর্ণ হুইলেই প্রত্যাগমন 
করিও । বিলম্বে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে । কপিগণ ! 
তোমাদিগের সহিত বিচক্ষণ বীর স্থষেণ গমন করিবেন ; 
তোমরা সকল বিষয়েই ইহার মতানুমারে চলিও | এই মহা! 
আমার গুরু ও শ্বশুর ; অতএব ইহার ঘথোচিত সম্মান 
পূর্বক সকল বিষয়েই ইহাকে প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিকে 
কামন কর। তোমর! বুদ্ধিমান, হৃতরাৎ আমি আর অধিক 
কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। জাঁনিও রাঁমচক্দ্রের নিকট 
তামি যথেষ্ট উপকৃত আছি। তাহার কার্ষ্যে প্রাণ দিতেও 
আমি কু্টিত হইব না। এক্ষণে এই বিষয়ে দেশ,কাল ও পাত্র 
বিবেচনায় তোমাদের যাহা ভাল বোধ হয়'তাহাই করিও ।” 


০ 


ত্রিচত্বারিৎশ সগ। 





পৃথিবীর উত্তর দিকের সংস্থান কথন । 


অনন্তর কপিরাজ স্ুগ্রীৰ রামচন্দ্রের কার্যযনাধনার্থ মহাবীর 
শতবলকে কছিতে লাগিলেন, “বীর ! এই সকল বানর 
যমরাজের পুত্র ; তুমি ইহাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং 
আত্মান্ুরূপ অন্যান্য বানরে পরিব্বত হইয়া হিমগিরিশোভিত 
উত্তরদিকে যাঁও | এক্ষণে রাঁমচন্দ্রের কার্ধ্য কবা আমার জীব- 
নের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে । এতদ্বারা আমি খণতার মুক্ত 
ও কৃতার্থ হইব। বীরগণ ! রামচন্দ্র আমার যথেষ্ট উপকার 
করিয়াছেন, এক্ষণে যদি আমি সেই উপকারের কিঞ্চিম্মাত্রও 
প্রতিশোপ দিতে পারি, তাহ! হইলেই জন্ম সফল জ্ঞান 
করিব। রামচক্দ্রের কথা দূরে থাকুক, যাহার নিকট কখন 
কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যয় নাই এরূপ ব্যক্তির 
কার্য করিলেও জন্ম সার্থক হয়। তে!মরা চিরকাঁল আমাব 
হিতাকাঙক্ষা করিয়া আসিয়াছ, এক্ষণে যাহাতে জানকীর 
উদ্ধার হয় তদ্দিষয়ে চেষ্টা কর। ভাঁরও, রামচন্দ্র সকলেরই 
পুজনীয়, বিশেষতঃ তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, 
আ'তএব প্রাণপণে ইহার কার্য করিও । অতঃপর তোমরা! 
বুদ্ধি এ বিকুম প্রকাশ পূর্বক উত্তরদিকের নদী ও ছুর্গ সকল 
ভানুসন্ধান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু & মদ্রক দেশ 
এবহ শ্ললেচ্ছ, পুলিন্দ, কাম্বোজ, শুরসেন, যবন ও বরদরাজ্যে 
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যাও। পরে হিমাঁলয়ে গিয়া লৌঁ্র, পদ্মক ও দেবদার বনে 
অন্বেষণ করিও । 

অনস্তর সোমাশ্রম ; তথায় দেবত1 ও গন্ধর্বেবর! সর্ব! 
ক্রীড়া করিতেছেন । অদুরেই কাল নামে একটা উচ্চশিখর 
পর্ববত ; উহার স্থানে স্থানে হুবর্ণের আকর আছে । তোমরা 
এ পর্বতের গণ্ডশৈল ও গুহা সকল আন্বেষণ করিও । পরে 
সুদর্শন পর্ধবত, উহার পর দেবসখা শৈল । এঁ শৈল নানাবিধ 
বৃক্ষ ও লতায় পরিশোভিত এবৎ পক্ষিগণের স্ৃমধুর কলরবে 
প্রতিধ্বনিত । ভোমরা উহ্থার কাঞ্চনবন, নিঝ্র ও গুহায় 
আর্য! জানকীর অন্বেষণ করিও । 

পরে একটা বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান দেখিতে পাইবে। উহা 
চতুর্দিকে শতফোজন বিস্তত ; তথায় নদী নাই, পর্ববত নাই, 
বৃক্ষ নাই এবং কোঁন প্রকার প্রাণীও নাই।. তোমর। এ 
ভীষণপ্রদেশ শীঘ্র 'অতিক্রম করিয়া শুভ্রকান্তি কৈলাসে 
যাইও । তথায় ধনাধিপতি কুবেরের এক স্রময প্রাসাদ 
আছে। উহা! বিশ্বকর্মার নির্মিত, পাণুবর্ণ ও স্বর্ণথচিত । 
এ পর্বতে সরোজশোৌভিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। 
উহাতে অপ্লরাগণ বিহার করিতেছে এবং হংস সারস প্রভৃতি 
জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর কলরধ করিতেছে । সর্বলোক- 
পুজিত যক্ষরাজ কুবের মধ্যে মধ্যে গুহ্থকগণের সহিত এ 
সরোবরে ক্রীড়ী করিয়া থাকেন । তোমরা এ পর্বতের গুহা 
ও গণ্ডশৈল সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে । 

পরে ক্রৌঞ্চপর্ববত ; উহার রন্ধদেশ নিতান্ত ছুষ্প-বেশ্য । 
তোমর! অতি সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে । তথায় 
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সূর্্যকান্তি দেবরূপা মহর্ষিগণ দেবগণের প্রার্থনাক্রমে বাঁদ 
করিতেছেন । তোমরা ক্রৌঞ্চপর্ববতের সর্বত্র হত্বপুর্ব্বক 
অনুসন্ধান করিবে । উহার পর মানসপর্ধবত ১ পুর্ধেরে এ স্থানে 
অনঙ্গদেব তপস্য। করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবহৎ 
দেবতা, রাক্ষম প্রভৃতি প্রাণীগণও গমন করিতে পারে না । 

পরে মৈনাকপর্ববত ; উহাতে ময়দানবের একটা প্রাসাদ 
আছে, তিনি স্বয়ং উহ! নির্মাণ করিয়াছিলেন উহার চতু- 
দিকে অস্বমুখী রমণীদিগের 'আবাসগৃহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
এঁ পর্বত অতিক্রম করিলেই সিদ্ধাশ্রম। তথায় বৈখানস, 
বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পীপ তপম্বীরা বাস করিতেছেন । 
তোমরা উহ্াদিগকে ভক্ভিভাবে প্রণাম পূর্বক সীতার সম্বাদ 
জিজ্ঞাসা করিও । এ আশ্রমে বৈখাঁননদিগের ন্বর্ণসরোজ- 
শোভিত এক সরোবর আছে। তথায় অরুণবর্ণ হংসের। 
নিরন্তর কেলী করিতেছে এবং কুবেরের বাহন সার্বভৌম 
নামক হস্তীও করেণুকাসহ মধ্যে মধ্যে বিচরণ করিয়। থাকে। 

তৎপরে একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে । এ 
স্থানে চন্দ্র, সূর্ধয ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্টিগোচর হয় 
না। সর্বদা গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে । তথায় 
তপঃমিদ্ধ দেবকল্প তেজন্বী মহর্ষিগণ বিশ্রামস্থখ অনুভব 
করিতেছেন। উহাদের দেহুপ্রভা সূর্যের ন্যায় উদ্জ্বল, 
তদ্দারাই এ স্থান আলোকিত হইয়াছে । এ স্থান অতিক্রম 
করিলেই শৈলোদানদী তোমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। 
এঁ নদীর উত্ভয় তীরে কীচকবংশ উৎপন্ন হইয়াছে ; সিদ্ধগণ 
উহ! পারণ পূর্ণনক পারাপার গমন করিয়া থাকেন । 
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অনন্তর উত্তরকুরু; উহ! পুণাত্মাদিগের বাসস্থান । তথায় 
বহুদংখ্যক স্থুরম্য নদী এবং সরোবরও দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
এ সমস্ত সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীলবৈদূর্য্যের 
পত্র দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । তীরে বিশ্বাকার মুক্তাফল এবং 
নানাবিধ মণি ও রতুরাজীও বিরাজিত রহিয়াছে । তথাকার 
দীর্ঘিকা সকলের জল রক্তবর্ণ। উহার ইতস্ততঃ রতুময় 
পর্ববত এবং নানাবিধ বৃক্ষও আছে। এ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ, 
রদ ও স্পর্শ উৎকৃষ্ট এবং ফল ও পুষ্প ততই প্রকাঁশ 
পাইতেছে । কলকগ বিহগকুল শাখায় বসিয়। হমধুর কলরব 
করিতেছে । তথায় রক্ষ হইতে নানাবিধ বস্ত্র, যুক্তা বৈদূর্য্য- 
খচিত জ্জ্রী ও পুরুমদিগের উপযোগী সর্বকালস্থখসেব্য 
অলঙ্কার, আঁন্তরণাচ্ছাদিত শষ্যা, মনোহর মালা, উপাদেয় 
শন্পপান এবং রূপযোৌবনসম্পন্না গুণব হী যুবতী সমস্তই প্রাপ্ত 
হওয়] ঘায়। তথায় উদ্জ্বলদেহ কৃতপুণ্য ভোগাসক্ত দিদ্ধ, 
গন্ধর্বব, কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ নিরন্তর দিব্যাঙ্গনাদিগকে লইয়া 
জ্রীড়া করিতেছেন। গীতবাদ্যের শ্র্তিমধুর শব্দ এবং 
হাসের কোলাহল নিরন্তর শর্সতগোচর হইতেছে । তথায় 
সকলেই হন্ট ও আাহলাদিত এবং নিত্য নুতন ভাব নকলের 
হৃদয়কে পুলকিত করিতেছে। 

অনস্তর উত্তর সমুদ্রে । উহার মধ্যে স্থবর্ণময় সোমগিরি। 
এঁস্থানে সুধ্যোদয় না হইলেও ঘোমগিরির প্রভায় চতুর্দিক 
আলোকিত হইয়া আছে। তথায় বিশ্বব্যাপী ভগবান শম্ভু, 
ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া! নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন । 
তিনি রুজমুত্তি ও নিশ্বভাৰন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রম 
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করিয়া আর যাইও না। সোমগিরি স্রগণেরও অগম্য, 
অতএব উহ দূর হইতে দর্শন করিয়াই প্রত্যাগমন করিও । 
উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অমীম স্থান, আমরা উহার বিষয় 
কিছুই অবগত নহি। বীরগণ! এক্ষণে যে সমস্ত দেশ 
নির্দেশ করিয়া দ্রিলাম এবং যাহ] অনির্দিষ্ট রহিল তোমরা! 
সর্বত্রই অনুসন্ধান করিও । সীতার অনুসন্ধান করিতে পাঁরিলে 
আঁমি পরম উপকৃত হইব | তাহা হইলে আমি যাবজ্জীবন 
তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবৎ তোমরা 
প্রিয়তমার সহিত নিষ্ষণ্টকে পৃথিবীতে পর্যটন করিতে 
পারিবে ।” 


চতুশ্চত্বারিৎ্শ সগ্। 





ইনুমানের হস্তে রামচন্দ্রের অঙ্করীয়ক দান । 


অনস্তর কপিরাজ স্থগ্রাব একমাত্র মহাবীর হনৃমানের 
উপরেই কাধ্যসিদ্ধির সম্যক প্রত্যাশা করিয়া তাহাকে 
সন্থোধন পূর্বক কহিলেন, “বীর ! কি স্বর্গ, কি মর্তা, কি 
রসাতল, তোমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। তুমি 
অস্থর, গন্ধরবব, নাগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই বিশেষ 
অবগত আছ। তোমার গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা 


কিকিন্ধাকাঁও । ১৮৩ 


সর্ববাংশে তোমার পিতা মহাতেজা অনিলেরই তুল্য । অধিক 
কি, এই জীবলোকে তোমার ন্যায় তেজস্বী পুরুষ এ পর্য্যস্ত 
জন্মে নাই এবং বোধ হয় জন্মিবেও না। এক্ষণে যাহাতে 
আর্য্য। জাঁনকীর অনুসন্ধান হয় তুমি তদ্িষয়ে চিন্তা কর। 
বিদ্বন! তোমার বল, বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতি- 
নির্ণয়ে এবং দেশকালের অনুসরণেও স্পট । বলিতে কি, 
একমাত্র তোঁমা হইতেই আমি প্রতিজ্ঞামুক্ত হইব একূপ 
গুত্যাশা করি ।১ 

এই বলিয়া স্গ্রীব বিরত হইলে মহাত্বা রামচন্দ্র মনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্থগ্রীব হনৃমানকেই কার্ধাসাধনে 
সক্ষম বোধ করিতেছেন এবং আমারও এরূপ অনুমান 
হইতেছে । ইহীর বল ও বুদ্ধি সম্যক পরীক্ষিত এবং বাঁন- 
রেরাও ইহীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙজীকার করিতোছ; 
অতএব ইনি জাঁনকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে কৃতকার্ধয 
হইয়া! আসিবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

রামচন্দ্র মনে মনে এইক্প চিন্তা করিয়া যেন ইফ্টলাভেই 
হুক্ট হইলেন এবং জানকীর বিশ্বাসের জন্য হনৃমানের হস্তে এক 
স্বনামাঙ্কিত অঙ্ুরীয়ক প্রদান করিয়! কহিলেন, “বীর ! আমিই 
যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম জাঁনকী এই অভিজ্ঞান দর্শনে 
তাহা জানিতে, পাঁরিত্বেন এবং অশঙ্কিতমনে তোমাকে দেখি- 
বেন। কপিবর ! তোমার যেরূপ বীর্ধ্য ও অধ্যবসায় তাহাতে 
আমার যে কীঁধ্যপিদ্ধি হইবে আমি তদ্িষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
করি ন11” 

মহাবীর হুনুমান রামপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক কৃতাঞ্জলিপুটে 


১৮৪ রামক়ণ। 


গ্রহণ ও যস্তকে ধারণ পূর্ববক তাহার চরণে প্রণাম করিলেন। 
কালে রামচক্দ্রের চতুর্দিটিক বানরনৈন্য; তিনি নির্শীল 
নভোমগুলে তারকাবেষ্টিতি ভাকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন । 

অনন্তর রামচন্দ্র পুনরায় হনৃমানকে সন্বেধন পূর্বক 
কহিলেন, “বীর! ভুমি সিংহবিক্রম ও মহাবল; আমি 
তোমারই উপর সম্পুর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলাম, এক্ষণে 
যাহাতে জনকাত্বাজাকে দেখিতে পাঁও তাহার চেষ্টা কর ।” 


পঞ্চ ত্বারিৎখশ সগ'। 





সীতান্বেষণে বানরগণের প্রস্থান । 


অনন্তর স্তুগ্রীব রামচন্দ্রের কার্যযসিদ্ধির জন্য পুনরাষ 
বাঁনরদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বীরগণ ! আমি 
যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা তদনুদারেই সীতার 
অন্বেষণ করিও ; দেখিও যেন কিছুতেই তাহার অন্যথা 
না হয়।» 

বানরগণ স্তৃগ্রীবের এই উগ্র শানন শিরোধার্য্য করিয়া 
লইল এবং পতঙ্গব দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া 
যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত রমনী 
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উদ্তরদিকে, যুথপতি বিনত পূর্বে, হনুমান অঙ্গদ প্রসৃতি 
বীরগণকে লইয়! দক্ষিণে এবং স্থষেণ ভীষণ পশ্চিমদিকে 
যাত্রা করিলেন । স্থুপ্রীব ঘোগ্যতানুসারে প্রত্যেককে প্রত্যেক 
দিকে নিয়োগ করিয়া! অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। রাঁম- 
চক্জও সীতাপ্রাপ্তি প্রতীক্ষায় লক্ষণের সহিত মনোরম 
প্রজ্মবণ পর্ববস্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর বাঁনরগণ স্তগ্রীবের আদেশে স্বন্ব নির্দিষ্ট দিক 
লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল । তাহাদের 
কেহ গর্জন, কেহ শ্াস্ফালনসুচক সিংহনাদ, কেহ বা ভয়াবহ 
টাকার করিতে লাঙল । মকলেই কহিতে লাগিল, “আমি 
রাঁবণকে বধ করিয়া জাঁনকীর উদ্ধার করিব” কেহ কহিতে 
লাগিল, “তামরা থাক, আমি একাকীই রাবণকে সংহা'র 
করিয়া ভয়কম্পিতা পীতাকে আনয়ন করিব ।” কেহ কহিল, 
“আমি অদ্য বৃক্ষ নকল দগ্ধ করিব, পর্ববত শৃঙ্গ চর্ণ করিয়া 
ফেলিব এবং পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া মহালাগর পর্য্যন্ত 
আলোড়িত করিয়া তুলিব |” কেহু কহিল, “আমি এক 
যে।জন লম্ষপ্রদান করিব |” তাপর একজন কহিল, “আমি 
দশনসহজ যে(জন লক্ষপ্রদান করিব।” কেহ কহিল, “আমার 
গতি পুথিবী, পর্বত, সমুদ্রঃ বন খা পাতাল কুত্রাপি প্রতিহত 
হয় না; আমি অদ্য সর্বত্র পর্যটন করিব।” তৎ্কাঁলে 
বানরগণ বীধ্যমদে উন্মন্ধ হইয়া! এইরূপে নান! প্রকার আস্ফা- 
লন করিতে লাগিল । 


২৪ 


ষট্চত্বারিৎশ সর্। 





রামচক্দ্র ও স্তুঞ্ীৰের কথোপকথন । 


বানরগণ সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে, রামচক্জ্র 
স্বগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সখে । বল, তুমি কি প্রকারে 
পৃথিবীর সকল স্থানের বিষয় অবগত হইলে ? আমার 
শুনিতে বড় কৌতুহল জন্মিয়াছে |”, 

তখন বিনীনস্বভাব স্থৃগ্রীব কহিতেঞ্লাগিলেন, “লখে ! 
অংমি আনৃপূর্ত্রিক সমস্তই কহিত্েছি শ্রবণ কর একদ! 
মহাঁবল বালী মহিষরূপী ছুন্দুভি নামক কোন এক বানবকে 
বধ করিবার জন্য উদাত হন্‌। তদ্দর্শনে দাঁনব যাঁর পর নাই 
ভীত হইয়া অলয়গিরির এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। 
বালী ক্রোধভরে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন । সখে! আমিও তৎকাঁলে ভীহছার আদেশ মত 
তাহার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে নিলদ্।রে দণ্ডায়মান রহিলাম। 

ক্রমে সংবৎনর কাল অতীত হইয়। গেল, তত্রাচ বালী 
নিজ্রান্ত হইলেন না। আমার অন্তঃকরণে দারুণ আশঙ্কা 
হুইল ; বুঝিলাম বাঁলী দেহত্যাগ করিয়াছেন । আমি ভ্রাতৃ- 
শোকে একান্ত কাতর ও হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া পড়িলাম। 

পূর্বেব মধো মধ্যে অন্থরদিগের গর্জনের শব্দ আমার 
শ্রতিগোচর হইত,কিন্তু বালীর সিংহ্নাদ কখনও শুনি নাই। 
সহসা একদিন দেখিলাম সফেণ উষ্ণ শোঁণিত বিলদারে উতিত 
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হইতেছে.। ইহাতে আমার সন্দেহ দুট়ীভূত হইল। তখন 
আঁমি প্রাণভয়ে ছুন্দুভিকে বিবরে অবরোধ পূর্ববক বধ করিব 
ইহাই স্থির করিলাম এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার 
রোধ করিয়া ফেলিলাম। অনম্তর ভ্রাতৃশোকে একান্ত 
কাতর হইয়া! কিক্িন্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং অমাত্য- 
গণের অনুরোধে বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণ পূর্বক তারা, রুমা 
ও মিত্রগণকে লইয়া নির্ব্বিস্বে বাল করিতে লাগিলাম ॥ 

ইত্যননরে কপিরাজ ছুন্নুভিকে নিপাত পুর্ধক আগমন 
করিলেন। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র ভ্রাতৃগৌরব ও ভয়ে 
জড়ীভূত হইয়া রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু দুষ্টন্দভাব 
ব:নীর মুন কিছুতেই প্রদন্ন হইল না। আমার প্রি তাহার 
তাত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ভিনি আমার 
পাণবধেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 

আমি বালীর ছুরভিসন্ষি অবগত হইয়। প্রাণের আশঙ্কায় 
মন্ত্রীবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম । তিনিও ক্রোধাঙ্ধ 
হইয়া আমার অন্ুপরণে প্রবৃভ হইলেন । সখে! আমি 
এই উপলক্ষে নানা বন, নগর, পর্বত ও নদনদী দর্শন করি। 
তৎকালে আমার চক্ষে .এই বিস্তীর্ণ পুথথবী লম্ঘপ্রদানে 
গোম্পদবত, দ্রমণবেগে অলাতিচক্রব এবৎ দৃশ্য পদার্থের 
স্ম্প্ট তানিবন্ধন দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাগিল । রাম! 
আমি প্রথমে পূর্বদিকে গমন করি, তথায় নানাবিধ বৃক্ষ, 
পর্বত, রমণীয় গুহ! এবং সরোবরও দেখি। ধাতুরঞ্জিত 
উদয়াচল এবং অপ্পরাদিগের বিহার স্থান ক্ষানে'দসমুদ্রও 
আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এদিকে বালী আমার অনুসরণ 


১৮৮ বামায়ন । 


করিতে করিতে এদিকে উপস্থিত। আমি প্রাণভয়ে 'তৎ- 
ক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। এ দিকে ধাতুরাগ- 
রঞ্জিত বিচিত্র বিহ্ধাগিরি এবং নিবিড় চন্দনবন সকল শোভ। 
পাইতেছে। বালী বৃক্ষ ও পর্বতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হুইয়! 
মেদিকেও গমন করিলেন । তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই 
ভাত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং নানাদেশ 
ও পরিশেষে স্থপ্রমিদ্ধ অস্তাচল্‌ দেখিতে পাইলাম । আসি 
যেদিকে যাই বালাও আমার বিনাশার্থ মেইদিকেই যাইতে 
লাগিলেন। অনন্তর আমি গিরিশ্রেষ্ট হিমাচলপারশোভিত 
হুরম্য উত্তরদিকে গমন করিলাষ এবংশক্রমশ: স্থমেরু পর্ব 
ও উত্তর সমুদ্র প্রভৃতি স্থান পর্যটন করিলাম) কিন্তু কুত্রাপি 
আশ্রয় পাইলাম না। 

তখন বুদ্ধিমান হনুমান আমাকে কহিলেন, “রাজন্‌। 
পূর্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ কোন কারণ বশতঃ ত্রুদ্ধ হুইয়' 
উদ্দেশে বালীকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন ঘে, 
“অতঃপর যদি বালা আমর এই আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ 
করে তাহা হইলে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে 1 
কপিরাজ ! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল । মতঙ্গা- 
শ্রমে থাকিলে আঁমাদিগের বালা হইতে ভয়ের কোন 
সম্ভাবনা নাই। সেখানে আমরা নিরুদ্ধেগে ও সখে বাদ 
করিতে পারিব।” রাম! অনন্তর আমি এ আশ্রমের উদ্দেশে 
যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া খধ্যমুক পর্বতে 
বাস করিতে লাগিলাম। এঁ স্থানে তোমার সহিত আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বালী শাপভয়ে তথায় কখন প্রাবেশ 


কিদ্িন্ধাকাশু | ১৯৮৯ 


করিতে সাহসী হয়েন নাই । মখে। আমি এইনপে সমগ্র 
পৃথিবীম গুল পর্যবেক্ষণ করিয়।ডি 1১) 


সগ্তচত্বারিৎশ সগ। 


25-222 
পিয়ঞণ পাঁনরটৈনোঞ প্রহ্যানমন | 


এদিকে বানরগণ স্তগ্রীবের উগ্রশীসনে জাঁনকীর উদ্দেশে 
সহাঁবেগে চতুর্দিকে যাইতেছে এন শৈল, কানন, সরোবর 
9 নদীবহুল দেশ সকল অন্বেঘণ করিতেছে উহ্থারা বহু 
নত্বে সমস্ত দিন পধ্যটন করে এবং ঘথায় ষড় খতুর শ্রী 
প্রাজমান ও রৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পুর্ণ মেই মকল স্থখময় 
স্থানে রান্রিকালে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়। থাকে । 

এইরূপে ক্রমশ? ঘখন প্রস্থান দিবস হইতে গণনায় এক 
মাস পুর্ণ হইয়া আদিল, নখন বাঁনরেরা সীতার উদ্দেশে 
হতাশ হইয়া প্রতিনিরুভ হইতে লাগিল । মহাবার বিনত 
মন্ত্রিবর্সের সহিত পূর্ববদিক হইন্তে, শন্তবলি ভীত মনে উত্তর 
দিক হইতে এবং স্তষেণ গ্ানবদনে পশ্চিমদিক হইতে আগমন 
করিতে লাগল । কপিরাজ স্রাব €ুকালে রামের সহিত 
গরজঅবণ পর্বতে উপনিন্ট ছিলেন | বানরগণ মকলে তাহার 
সমিহিত হইল এন অভিবদন পুর্ববক কহিল, “রাজন! 


১৯৪ রামায়ণ । 


আমরা পর্বত ও গহন বন অন্বেষণ করিয়াছি) নদী, সমুদ্ধা 
স্র্গত দ্বীপ ও জনপদ সকল দেখিয়াছি, লতাজটিল গুল্ম এবং 
আপনার নির্দিষ্ট গুহা! সকলও অন্বেষণ করিয়াছি; দুর্গম ও 
বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী সকল অন্বেষণ ও হুনন 
করিয়াছি ; আমর! এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান 
করিয়াছি তথাপি জানকীর উদ্দেশ পাইলাম ন!। আমাদের 
বোঁধ হয় পবনকুমাঁর হনুমান যেদিকে গমন করিয়াছেন 
আর্যযা জানকী সেইদিকেই আছেন | এ বীর 'আলাঁধারণ 
পরাক্রমশালী এবৎ তাহার 'সমভিব্যাহারে ধাঁহীরা গমন 
করিয়াছেন তাহারাও মহাবীর সতরাঞ়্ তিনি যে দীনার 
উদ্দেশ লইয়। আিবেন, তদ্বিধয়ে আঁমাদিগের কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 


আফ্টচত্বারিৎশ স্। 


হনুমানের সীতীম্বেণ ও মহর্ষি কর আশ্রমে গন | 


এদিকে মহাবীর হনুমান, কপিরাঁজ স্থশ্রীবের আদেশ 
প্রাপ্ত হুইয়! যৃথপতি তার ও অন্কদের সহিত দক্ষিণদিক 
পর্যটন করিতেছেন। তিনি বানরসৈন্যের সহিত ছুর্গম 
ও দূরপথ অতিক্রম পুর্ববক অবশেষে বিদ্ধ্াঁচলে ডগনী 


কিক্ষিন্ধাকাণ্ড । ১৯১ 


হইলেন এবং তত্্রত্য গুহা, নিবিড় বন, শিখর, নদ, নদী, ভুর্গ, 
সরোবর ও বৃহৎ বৃহ বৃক্ষ সকল অনুসন্ধান করিতে লাগি- 
লেন বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থানই দেখিল 
কিন্তু কোথাও মীতার উদ্দেশ পাইল না। 

অনন্তর কপিগণ নান! প্রকার ফলমূল ভক্ষণ করতঃ 
ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে প্রবৃভ হইল! তাহার! প্রথমে 
এক বিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল-_-এ শ্রদেশ ছুষ্প বেশ্য, 
জলশুন্য ও জনশূন্য । বানরেরা কিয়ত্কাঁল এই ভীষণ স্থানে 
পর্ধযটটন করিয়াই অতান্ত কাতর হইয়। পড়িল এবং উহ! পরি- 
ত্যাগ পূর্বক অশঙ্কিতমনে অপর এক অরণ্যে উপনীত হইল । 

তাহার? থে প্রদেশে গমন করিল উহা! অতীব দুর্গম ও 
ভীষণ । তথাকার সমস্ত পদার্ঘই যেন দগ্ধ হইয়। গিয়াছে। 
রক্ষ সকলের ফল, পুষ্প ও পত্র নাই; নদী সরোবর সমুদয় 
শুষ্ক ; ভ্রেমরচুন্ঘিত হুদৃশয হৃকোমল সুগন্ধি সরোজের বিকাশ 
ন"ই ; মূল ছুম্পাপা ; হস্তী, ব্যাস, মহিষ, মগ প্রভৃতি পশু বা 
কোন প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয় না এবং ওষধি ও লতাও ছুল্লভ। 
পৃর্ধে এ অরণ্যে কণ্ডু নীমে এক খষি বাস করিতেন। 
তিনি অন্তি সত্যবাদী ও কোপনস্থভাব ছিলেন । তপঃ- 
প্রভাবে তাহার দেহের জ্যোতি এরূপ হইয়াছিল যে 
মধ্যাহ্ুকালীন সুর্ধ্যের ন্যায় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা 
যাইত না। এ খধির দশবর্ষবয়স্ক একটা পুত্রের এই 
ঘোর অরণ্যে মুত্যু হথ্ব। তজ্জন্য কপ ক্রোধভরে সমগ্র 
বনকেই অভিসম্পাত প্রদান করেন। তদবধি এ বনের 
এরূপ ভূর্দশা ঘটিয়াছে এবং উহা মরুভূমির ন্যায় প্রাণীশূন্য 


১৯২ বামায়ণ । 


ও ভীষণ হুইয়। উঠিরাছ | বাননেরা 'এই হ্র্গম স্থানেও 
প্রবেশ করিল এবং উহার প্রান্তদেশ, গিরিগুহা ও নদীর 
মূল সকল অন্বেষণ করিল, কিন্থ কোথাও জানকী ব| রানণের 
সন্ধান পাইল না। 

আনন্তর বাঁনরের। অন্য এক নিবিড় অরণ্যে গমন করিল । 
এঁ স্থান তরুলতাঁগছন ও ভীষণ । উহার ভন্মধ্য সীতার 
অন্বেষণ করিতে করিতে মহলা এক ভয়ঙ্কর 'অস্থ্নকে দেখিতে 
পাইল । এ শঙ্কর পর্বতের নায় প্রক্কাণ্ড এখং বরগর্বে 
অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ তাহাঁকে দেখিয়। 
কটিতট নৃটতর বন্ধন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আন্গর বিকট 
হাসা করিয়! কিল, “চুদ জীব্গণ। ভারা এইনার প্রাণ 
হারাইলি ;” এই লিমা গে বজমষি উদান করিয়া ক্রোধ- 
ভরে ধাবমান হইল । তদ্দর্শনে মহানীর শআঙ্গদ ভ্বাহাক্গে 
রাবণ জ্ঞান করিয়া রোধভরে তলপ্রহার করিলেশ। অন্তর 
তহুক্ষণাৎ প্রহারবেগে কাতর হইয়! শোণিত উদ্গার পুর্বক 
বিপর্ধ্যস্ত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল । 

অনন্তর গর্বিত বানরগণ একটী দুর্গম গুহায় প্রবেশ 
করিল 'এবং উহ সমাকূপে দৃষ্ট হইলে অপর একটী গহ্বরে 
গমন করিল। এইরূপে তাঁহারা সমস্ত স্থানই তন্ন তন্ন করিয়। 
অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকাধ্য হুইল 
না। অবশেষে পথ্শ্রমে সকালেই একান্ত ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ 
হইয়৷ নির্জনে এক বৃক্ষমূলে আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক বিশ্রাম 
করিতে লাগিল। 


একোনপঞ্চাশ সগঁ। 


বানরগণকে অঙ্গদেব উত্সাহ প্রদান । 

অনন্তর স্ধীর অঙ্গদ বানরগণকে সাস্ত্বনা প্রদান করিয়! 
ঘ্ীণকণ্ে কহিতে লাগিলেন, “কপিগণ 1 আমরা লন. পর্ববত» 
নদী, দুর্গ ও গুহা সকল তম তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম ; 
কিন্তু কোথাও জাঁনকী ব! পাঁপাস্ব। রাঁবণকে দেখিতে 
পাইলাম না। আমাদের গ্রত্যাগমনের নির্দিষ্ট কাল এক 
মস, তাঁহাও এক্ষণে অতীত হইয়াছে । বানরগণ ! তোমর! 
নকলেই বাজ স্তরএ্রীবের কঠোর শাসনের বিষয় অবগত 
তআঁছ। আমরা বদি এক্ষণে অকৃতকার্য হইয়! তাহার সম্মুখে 
গমন করি, তাহ] হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রাঁণদণ্ড 
করিবেন। অতএব আইন, আমরা দুঃখ, ক্লেশ সহা করিয়া 
পুনরায় প্রাথপনে অনুসন্ধানে প্ররৃভ্ত হই-শ্লোক, নিদ্র! ও 
তন্দ্রা দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা সাহন ও অধ্যবসায় কাঁধ্য- 
সিদ্ধির কারণ। সর্ধদ1 ইহ। স্মরণ রাঁখিও ষে»ঘত্ব ও পরিশামের 
ফল অবশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । এক্ষণে হতাশ হওয়। উচিত 
নহে। খেদ পরিত্যাগ করিয়া! সাহস আশ্রয় পূর্বক পুনরায় 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও । কপিরাজ স্ুগ্রীব অতিশয় উগ্রস্বভাঁব, 
তাহার শাসন ও ভীষণ। তাহাকে এবৎ মহাত্মা রাঁমচন্দ্রকে সতত 
ভয় করিতে হইবে । বানরগণ ! আমি তোমাদের হিতার্থে ই 
এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ইহ! তোমাদের সঙ্গত বোধ হই- 
তেছে কি না বল ?, 





২৫ 


১৯৪ বামায়ণ। 


গন্ধম|দন শ্রান্ত ও পিপাসার্ভ ছিলু। সেবীর অঙদের 
এই কথ! শুনিয়া ক্ষীণকঞ্চে কহিতে লাগিল, “কপিগণ ! 
যুবরাজ অঙ্গদ যাহা বলিলেন, ইহা তোমাদের সর্ববাংশে 
উপযুক্ত, হিতজনক ও অন্ুকূুল। আইস, আমর! ক্লান্ত 
হইলেও পুনরায় স্তগ্রীবনির্দিষ্ট শৈল, কন্দর, শিলা, শুন্য 
কানন ও প্রতঅ্রবণ সমুদয় অন্বেষণে প্রবৃভ্ভ হই |” 

এই কথ শ্রবণ করিয়। বানরগণ গাত্রোথান পূর্বক পুনরায় 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অদূরেই শারদীরজলদনান্তি 
স্রম্য শুঙ্গ ও গুহা পরিশোভিত শ্রীমান রজত পর্ববত। 
তাঁহারা জানকীর দর্শনীশায় এ পর্বতে আরাহণ করিল 
এবং রমণীয় লোধ ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে 
লাগিল। 

ক্রমশঃ পর্যটনশ্রমে তাহারা সকলে পুনরায় ক্লান্ত হইয়। 
পড়িল এবং সীতার দর্শন না পাইয়া হতাশ মনে পর্বতের 
চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতরণ করিল । তৎকা'লে 
তাহাদের মন উদ্ভান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছিল। তাহার] এক 
বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্বক মুহুর্তকাল বিশ্রাম করিল এবং শান্তি 
দূর হইলে পুনরায় উৎসাহের সহিত বিদ্ধ্যপর্ববত অনুসন্ধানে 
প্রবুন্ত হইল । 


পঞ্চাশ সগণ। 


_- _িকশৌশিিাটী 
বানরগনণেব খশবলে প্রবেশ। 


মহাবীর হনূমাঁন, যুখপতি তার ও যুখরাঁক্ত অঙ্গদের মহিত 
বিন্ম্যাচলে আরোহণ পূর্বক হিংঅজন্তস্কুল গুহা, সন্কট 
স্থল ও প্রক্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়া! নৈথতদিকের শিখরে 
উত্থিত হইলেন | এ প্রদেশ স্বিস্তীর্ণ, গুহাগহন ও ছুগমূ। 
তৎকীলে গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, 
হনুমান, জান্ববাঁন, ছঙ্গদ ও তার প্রভৃতি বাঁনরগণ পরস্পর 
পরস্পরের অদুরবন্ভী হইয়া জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃন্ত 
হইল। 

এ স্থানে খক্ষবিল নামে একটী অনাবুত গর্ত ছিল। উহা! 
দাঁশব্রক্ষিত, লতাজালসমারত এবং চতুদ্দিকে বৃক্ষরাঁজি- 
বেষ্টিত থাকায় শআতীপ ছুষ্পবেশ্য হইয়াছিল। বানরগণ 
ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে 
*দবগত্যা এ বিস্তার্ণ গর্ত দেখিতে পাইল । গর্ত হইতে. 
হংস, কোপ ও সারসগণ দলে দলে নিজ্্ান্ত হইতেছিল, 
এবং চক্রবাঁকগণ পদ্বপরাগে রঞ্চিত হইয়া জলার্রদেহে 
আমিতেছিল। স্গন্ধি শীতল বায়ুঙ বিলের মধ্য হইতে 
প্রবাহিত হইতেছিল। বানরগণ এই সমস্ত দর্শন করিয়া 
ভয় ও বিন্ময়ে অভিভূত হইল এবং উহার সন্নিহিত হইব- 
মাত্র হর্ে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেগিল, উহাতে নান' 


১৯৬ রামায়ণ । 


প্রকার জীবজন্তু আছে; কিন্ত উহ নিতান্ত ছুর্দর্শ, ভীষণ 
ও ছুষ্পবেশ্য ; দেখিলেই বোধ হয় যেন দানবরাঁজের গুপ্ত- 
নিবাঁসের সম্যক উপযুক্ত স্থান । 

অনন্তর পর্ববতশৃঙ্গাকার পবনকুমার হনুম!শ বানরগণকে 
কহিলেন, “আমরা সকলে এই পার্রবত্যপ্রদেশে পর্যটন 
পুর্ববক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাপায় আমাদের ক শুষ্ক 
হুইয়! গিয়াছে । কিন্তু দেখ, এই বিলদ্বার হইতে হস, 
সারস, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ জলার্ঘদেহে নিক্কান্ত হই- 
তেছে এবং ইহার দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্রগুলিও রসার্জ। ইহাতে 
বোধ হইতেছে, এই গর্ভের অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন 
কূপ বা হ্রদ আছে। অতএব আইস, আমরা ইহাতে 
প্রবেশ করি ।” 

তনন্তর নকলে এ গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । উহ! ঘোর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অতীব ভীষণ । ইত্তস্ততঃ ম্বগ, পক্ষী ও ফিহহ 
সকল সঞ্চরণ করিতেছিল ; কিন্তু তন্মধ্যে মহাবল বানরদিগের 
দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রম কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহার 
এ প্রগাঢ় অন্ধকারে পরস্পরকে ধারণ পূর্ববন্ধ বায়ুবেগে গমন 
করিতে লগিল এবহ ব্রমণায় স্থান ও বৃক্ষ সকল অবলোকন 
করিতে করিতে এক যোজন অতিক্রম করিল । তৎ্কালে 
তাহাদের সকলেরই সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায়; সকলেই পিপা- 
স্বার্তী ও ক্ষুধার্ত হইয়। অবিশ্রান্ত যাইতেছে; দকলেরই 
দেহ শীর্ণ ও মুখ মলিন এবং সকলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত 
হতাশ । 

সহস। আলোক দুষ্ট হইল । ক্রমে বানরের একটা বনে 


কিদ্বিন্দাকাও । ৯৯৭ 


প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। জ্বলন্ত 
অগ্নিসদৃশ স্বণময় রৃক্ষ দকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। 
শাল, তাঁল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুস্থমিত 
কর্ণিকার সকল বিচিত্র সর্ণের স্তবক, শেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও 
লতাজালে অপুর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে । এ সমস্ত বৃক্ষ 
তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং ঘূলদেশে বৈরূর্দ্যময় বেদি দ্বারা 
মণ্ডিত। তথায় কোথাও নীলবৈদুষ্যবর্ণ ভমরচুন্ধিত স্রকোমল 
পন্মল তা,কোথাও স্বচ্ছপলিল সরোবর-_তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎদ্য 
ও উৎকৃষ্ট পদ্মা রহিয়াছে | স্থানে স্থানে বৈরূর্্যথচিত স্বর্ণ 
ও রোৌপ্যের সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ সকল মুক্তা- 
জালে জড়িত হইষা রহিয়াছে । বানরের এ গুহার মধ্যে 
কোথাও ফলপুস্পে অবনত প্রবালতুল্য বক্ষ, কোথাও ন্বর্ণের 
ভ্রমর ; কোথাও মণিকাঞ্চনচিন্র্রিত মাহ শয্যা ও আসন; 
কোথাও দ্বর্, রজত ও কাংম্ের পাত্র; কোথাও দিব্য ভাণগুরু 
ও.চন্দনের স্তপ ; কোথাও পবিত্র ফলমূল; কোথাও মহামূলা 
যান ও স্বাছু মদ্য এনং কোথাও ব! উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও বিচিত্র 
কদ্ধল দেখিতে পাইল। 

বানরের! সআবও কিয়দ্দর গিধ্ একটা তাপদীকে দেখিল। 
তাহার পরিধান চার ও কৃষ্চাঁজন এবং আহার পরিমিত! 
তিনি ঘেন স্বতৈজে অগ্নির ন্যায় ভ্লিতেছেন। বানরেরা 
উহাকে দেখিনামাত্র ষুপবোনাস্তি বিস্মিত হইয়া চতুর্দিকে 
বেষ্টন পূর্বক দণ্ডায়মান রহিল। 

অনন্তর হনুমীন কৃতাঞ্জলিপুটে এঁ বৃদ্ধা তাপনীকে অভি- 
সাদন পূর্বক জিজ্ঞানা করিলেন, “তাপদি ! আপনি কে? এই 


১৯৮ বামাষণ | 


আন্ভুত বিল, এই পমস্ত রম্য ভবন এবৎ মনোহর রত্ুরাজিই 
বা কাচাঁব 2”, 


একপঞ্চশ সগ'। 


তাগসাত হনুমানকে গবিচয় দান । 
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, মহাবার হনুমান সেই চারপরিণানা সর্ব তাহিহঠকারিণা 
ধর্মচারিণা তাপসীকে পুনরায় কহিলেন, “তপোধনে ! আমরা 
শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাধায় ক্লান্ত হইয়া জলাম্বেঘণ প্রসাঙ্্রে এই 
গভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত 
দেখিয়া আমরা চকিত, ভাত ও একবারে হতচেতন হই- 
য়াছি। .তরুণ সধ্যের ন্যায় উজ্জ্বল ন্বর্ণময়ফনপুষ্পশোভিত 
বৃক্ষ সকল চত্রদ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শ্গন্ধ বিস্তার করি- 
তেছে; এ সমস্ত কাহার? এ সনস্ত পবিত্র ফলসুল, এই 
মুক্তাজালখচিত গবাক্শোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই 
স্বর্ণের বিমান, এ সমস্তই ব। কাহার? ওখানে সরোৌবরের 
নির্মল জলে স্বর্ণের পদ্ম সকল প্রস্ফ,টিত রহিয়াছে এবং 
তাহাতে ন্বর্ণের মৎস্য ও কচ্ছপ সকল ক্রীড়া করিতেছে। 
দেবি! এ সমস্তকি আপনার প্রহীাব? না অন; কাহারও 
তপোবল? আমরা ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি 


কিিক্ধীবাপ্ত। ১৯৯ 


না। যদি আপন্ভি না থাকে, আন্রগ্রাহ পূর্বক সবিশেষ 
বলুন |” 

তাপপী কহিতে লাগিলেন, “সন! পুর্ন ময় নামে 
কোঁন এক মায়াবী দাঁনন ছ্িল। মে দানবদ্দগের মধ্যে 
বিশ্বকষ্ম। বলিয়। প্রসিদ্ধ । এ মম আরণ)মধে সহজ বৎসর 
অভি কঠোর তপস্য। করিম পিনামহ ত্রঙ্গাকে প্রসন্ন করে 
এন্ং ভীহারই বরে উতকুষ্ট শিল্পজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবলে 
এই স্বর্ণের বন এবং দিবা গৃহ নির্মাণ পূর্বক মনোস্খে স্বীয় 
অল এশ্বসর্য ভোগ করিতে থাকে । | 

কিয়ৎ্কাল এইরূপ স্বখে অতিবাহিত হইলে হেমা নামে 
এক অপ্নরাতে দানবরশাজের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে । তদ্দর্শনে 
দেবরাজ যাঁর পর নাউ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বার উহার প্রাণ 
সংহার করেন। পরে ব্রহ্মা চেমাকে এই উৎকৃষ্ট ঝন্চ এই 
স্বর্ণের গৃহ এবং এই দমস্ত ভোগ্যন্ত প্রদান করেন। 
আম মেরুলাবর্ণির কন্যা, নম স্বয়ম্প্রভা । হেমা আমার 
প্রিয়নখী। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় আন্ুরক্তা। আমি 
তাহারই শন্ুরোবে এই গুহ রক্ষা করিতেছি । এক্ষণে 
তোমরা কিজন্য এই নিবিড় আরণামাণ্য প্রবেশ করিয়াছ 
এবং কিূপেই এ স্থানের বিষয় অবগত হইলে জানিতে 'বড় 
কৌতুহল হইয়াছে । আমি তোমাদিগকে পবিত্র স্বাছু ফল 
এবং পানীয় জল দিতেছি; তোমরা পান ভোজন দ্বাক্র শ্রাস্তি 
দূর করিয়া! আমাকে আনুপুর্ববিক সমস্তই বল।” 


দ্বিপঞ্চাশ সগ?। 





তাপমীর নিকট বাঁনরদিগেব ভ্রমণ ধৃত্তঃস্ত কথন । 


ধর্মচারিণী তাঁপশী বানরগণের পান ভোজন সমাপ্র 
হইলে তাহাদিগকে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বানরগণ ! 
যদি ফলমূলে তোমাদের শ্রান্তিদূর হইয়! থাকে এবং আঁদ্যো- 
পান্ত উল্লেখ করিতে কোন আপন্তডি না থাকে, তাহা হইলে 
তোমাদের ভ্রমণ বৃন্তান্ত বলিয়া আমার কৌতুহণপ নিবারণ 
কর।”” 

তাঁপনীর এই কথা শুনিয়া হনুমান অকপটে কহিতে 
লাগিলেন, “তিপোঁধানে ! রাজা দশরথের পু ধর্্মাক্সা রামিচজ্জ, 
ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভাঁধ্যা জানকাকে সঙ্গে লইয়। দগুকারণো 
প্রবেশ করিয়াছিলেন ! তিনি সকলের রাঁজ। এবং পরাঁক্রুমে 
ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য। পাপাস্সা রাবণ £সই রামচক্দ্রের 
পতীকে অপহরণ করিয়াছে । কপিরাজ স্থৃগ্রীব রামচন্দ্রের 
প্রিয়সখা ; তিনিই এক্ষণে আমাদিগকে সীতা ও রাবণের 
অন্তেষণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরাও তাহারই আদেশে 
দক্ষিণদিকে আসিয়াছি। দেবি! আমরা এইদিকের বন, 
পর্বত সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম ; কিন্ত 
কোথাও সীত্ভার উদ্দেশ পাইলাম না। 

আমরা পর্যটন শ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া এক তরুমূল 
আশ্রয় করিয়াছিলাম | তৎকালে আমাদের সকলেরই মুখী 


বিকিন্ধাকাঁ্। ২১ 


সান, সকলেই বিষণ্ন এবং সকলেই চিন্তাসাঁগরে নিমগ্ন। 
আমরা কিংকর্তব্যবিযুঢ হইয়। ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করি- 
তেছি, ইত্যবলরে সহসা এক হিমিরাচ্ছন্ন লতাগহন গর্ত 
দেখিতে পাইলাম । এইঁগন্ব হইতে হস, কুরর ও সারসের! 
জলার্রদেহে পন্মপরাগরপঞ্জিত পক্ষে নিঙ্কান্ত হইতেছিল। 

এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে স্পষ্টই অনুমান ভইল যে গর্তের 
মধ্যে হ্রুদবাকুপ আ্ছ। অনন্তর আমি বানরগণ্কে কহি- 
লাম, "চল, আমর) ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হই |” পরে আমর! 
পরস্পরের হস্তধারণ পুণবক গন্তে আমিল!ম। 

দেবি! এই আমাদিগের কার্য, এই কাধ্য সাধণার্থই 
আমরা এখানে আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত ও ক্ষীণ হইয়। 
অপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম; আপনি অ'তিথ্য 
উপলক্ষে যে সমস্ত ফলমূল প্রদান করিয়াছেন তাহ ভক্ষণ 
করিয়। স্তস্থ হইলাম । বলিতে কি, আমরা একবারে ম্বৃত- 
প্রায় হইয়াছিলাশ, আপনিই জামাদিগের প্রাণরক্ষা। করিয়া- 
ছেন। এক্ষণে বলুন, বাঁনরেনা আপনার কি প্রত্যুপকাঁর 
করিবে ??, 

এই কথ! শ্রবণ করিয়! সর্কদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা বলিলেন, 
“বানরগণ ! আমি তোমাদের বাকে।ই পরিতুষ্ট হইলাম । 
ধন্মাচরণই আমার কার্যা। আমি ভোখাদিগকে ফলমূল 
প্রদান করিয়া! শিজ কর্তব্য কারাই করিয়াছি । অন্য কিছুতে 
আমার স্পৃহা নাই ।” ৬ 

অনস্তর হুনুযান স্ুলে'চনা ভাপমীর এই ধর্মনগত বাক্য 
শবণ করিয়া বিনীত'ভাবে কহিলেন, “ধর্মাশীলে | 'আমর। 

উড 


২০২ খাঁমায়ণ ॥ 


সকলেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম । মহাত্মা? স্ত্রীব জানকীর 
অনুসন্ধানার্থ যে সময় নিদ্ধারিত করিয়া দেন, এই গর্তে 
পরিভ্রমণ করিয়। তাঁছা অতিক্রান্ত হুইয়] গিয়াছে । আমর! 
উগ্রশীসন সুগারের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া! প্রাণপঙ্কটে 
পড়িয়াছি। তীহাঁর ভয়ে আ।মাদের বুদ্ধি লেপ হইয়াছে। 
এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন । আধ্কে ! আমাদের 
উপরি গুরুতর কার্যে ভার আছে । আমরা উহাতে কুত- 
কার্য না হইলে কপিরাজ স্্রীব আঁমাদিগের প্রাণদণ্ড করি- 
বেন; কিন্ত এস্থলে বদ্ধ থাকিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই 
বিফল হইয়া যাইতেছে 17” 

তাপসী কহিলেন, “এই গন্ভে একবার গ্রবেশ করিলে 
প্রীণসন্ত্বে নির্ঘতি হওয়া কঠিন । যাহা হউক, জামি তপ ও 
নিয়ম প্রভাবে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব। তোমরা চক্ষু 
নিমীলিত কর। উন্মীলিত নোভ্রে এস্বান হইতে নিজ্ঞান্ত 
হওয়া যায় না।” 

বানরের এই কথ শুনিয়া নির্গমন প্রতাাশীয় সকলেই 
স্বস্বহত্ত দ্বারা নয়ন আবৃত কদ্ধিল। তখন তাপমী তপো- 
বলে নিমেমমধ্ো উহ্াদিগকে বিবরের বাহিরে আনিলেন 
এবং স্থমিষউ বাঁক্যে কহিলেন, “বানরগণ। এ অদুরে তরুলতা 
শোভিত মান বিহ্ধাগিরি, এই এপ্রজবণশৈল এবং এ 
মহাসাগর । এক্ষণে তোমাদের সশল হউক, আমি স্বস্থানে 
প্রস্থান করি”, এই বলিয়া মেরুসানর্ণিকন্য। স্বয়ংগ্রভা 
গর্মধ্ো প্রবেশ করিল । 


ব্রিপঞ্চাশ মগ। 


টিকার তার 
বাশ হনব মন্ধণা | 

বানরের! এঙক্ষবিল ভাতে বঁভ্্ণন রা দেখিল অদুরে 

'আনন্তবি স্তুতি ভাবণ সমুদু উভালতরগস্ ল ভইয়া গর্জন 

করিতেছে । উভার! দ্ধের মায়াকৃত গিরিছু ঠড করিয়! 

স্গ্রাবের নিদিদট কাল অতিক্রম ররিরাভিল 1 এক্ষণে দেখিল, 

বসন্তকাল উপশ্থিত; রুক্ষ সকল পুদ্পস্তবকে অবনত এব 


তে 


লতাঙ্গালে বেষ্টিত। দর্শনে উভাব। স্থগ্ীনের উত্তী শাঁপন 
স্মরণ করিগ। যার পর নাই ভাত রে এবং বিশ্ব্যাচলের 
গ্রত্যন্তদেশে উপবেশন পুর্ববক পরিত্রাণের উপায় চিন্তা 
করতে ল!গিল। 

অনন্তর বৃষস্ন্ধ দীর্ঘভূজ যুনরাজ আঙ্গদ এ সকল ভীত 
শান্বপ্রকৃতি বুদ্ধ বানরকে যখাযোগ্য সন্ভাষণ করিয়া-মধুর 
খচানে কহিতে লাগিলেন, “বানরগণ! আমরা কপিরাজ 
স্রগীবের আদেশে নিক্ান্ত হইয়াছি--কিন্ত এ গর্ভে প্রবেশ 
করিয়া শ্গামীদের কীলবিলত্ব ঘটিয়াছে। দেখ, আমর। 
কাতিকগাসের শেষে যাও! করি, এখন একবারে বসন্ত- 
কাল উপস্থিত। তোমরা নীতিনিপুণ, কর্দান্সম, রণদক্ষ 
ও হবিখ্যাত এক্ষাণে এ বিয়ে কর্তব্যকি স্থির কর। যখন 
কাধ্য নিম্মল হইল তথন আমাদের সকলেরই মৃত্যু স্থির । 
কপিরাজের আজ্ঞা! পালন না করিয়া কে কবে সুখী হইতে 
পারিয়াছে ? অতএব আঙ় বলি একপ আনস্থায় আমাদের 


২০ নামান । 


প্রায়োপবেশন করাই শ্রেয়ন্কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, 
হুগরীব স্বভাবত?ই উগ্রপভাব, তাহাতে এক্ষণে প্রভৃভাবে 
বিরাজমান; মারা অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে 
ক্ষমা করিবেন না । দিশেসতঃ যখন সাভার উদ্দেশ হইল 

না তখন পরিদ্রাণের বিন্দুমারও আশা মাই । আনত্তএব আজি 
গৃছ, এখর্ষা, স্ত্রী, পুত্র পরিতঘাগ করিয়া প্রায়োপবেশন কর। 
রাজা স্ু্রীবের শিষ্ঠ,র দণ্ড মৃত্যু অপেক্ষা এই স্থানেই মৃত্য 
ভাল। দেখ, স্তগ্লীন কিছু আমাকে ইচ্ছাপূর্বক যৌবরাজ্য 
দেন নাই, মহাত্সা রাম্চজ্রের অনুরোধই উহার কাবণ। 
আমার উপরি তীহার পুর্ববানধিই জাতক্রোপ আছে, এক্ষণে 
এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গুরু দণ্ড প্রদান করিবেন । 
অতএব কেন আর কিক্কিন্ধায় আত্রীয়্দজনের সমক্ষে তাহা 
দের অশ্রুজল দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব ?গ আমি স্থির করি- 
য়াছি অদ্য এই পবিত্র সাগরহটেই গ্রায়োপবেশন দারা 
উগ্রদণ্ড স্থগ্রীবের মনোবাঞ্। পূর্ণ করিব |” 

বানরগণ যুনরাজ অঙ্গদের এই কথা শুনিয়! করুণন্ববে 
কহিতে লাগিল, “হ্থপ্রাব স্বভান? উত্বী এবং রাম স্্ণ; 
নির্দিক্ক কাল৪ জতিক্রান্ত হুইয়াছে। এক্ষণে জানকীর 
উদ্দেশ লইয়া না ঘাইতে পারিলে স্ত্ীৰ রাঁমচন্দ্রকে সন্তুষ্ট 
করিবার জনা আমাদের প্রাথদণ্ড করিবেন । অপরাধী ব্যক্তির 
প্রভুর নিকটে গমন নিষিদ্ধ । আমর! স্বগীনের সর্ববপ্রধান অমুচর 
সকল একদিকে আঁসিয়াছি । এক্ষণে হয় অনুসন্ধান করিয়া 
জানকীর সম্বাদ লইয়া যাইতে হইবে, নচেৎ এই স্থানেই 
প্রাণত্যাগ করিতে হইবে ।” 


কিছ্বিম্ধাক। ১৪৫ 


তখন মহাবীর তাঁর বানরদিগকে ভীত দেখিয়া কহিল, 
“কপিগণ ! বিষণ হইও না । এক্ষণে যদি তোমাদের সকলের 
অভিমত হয়, আইস পুসরায় এই গর্তে প্রবেশ করিয়া বাস 
করি। এই গর্ত ময়ের নায়ারচিন ও দুর্গম । এখানে পান 
ভোজনের উপকরণ প্রচুর পারিমাণে আছে এবং পুষ্প ও 
জল যুখষ্ট। ইহার মধ্যে থাকিলে কি ইন্দ্র, কি রাম, 
কি স্ত্রীর, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না 1” 

তখন বাঁনরগণ যৃখপতি তারের এই শনুকূল বাক্য শ্রবণ 
করিয়া হৃক্টমনে কহিল, “দেখ, যাহাতে আমরা প্রাণে বাঁচি, 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রথমে তাহাই স্থির করা ষাউক্‌।” 


চতুরপঞ্চাশ নগ 


শা শশা ও উজ ও 





ভনুন।নের অজদকে উতদ্ধেশ প্রদান ) 
অঙ্গদ আঞ্টাঙ্গ % বুদ্ধদুক্ত চত্র্দশ + গুণসম্পন্ন গসামাদি 1 
প্রয়োগে সুনিপুণ | তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এসছু 














* বুদ্ধি অষ্ট অঙ্গ শুশাষা শুবণ? গ্রহণ, ধাবণঃ তর্ক, বিভক' অথজ্ঞান ও 
তত্বজ্ঞান। 

1 দেশকালজ্ঞতা, দাঢ্য, মর্ষগ্রাকাব ক্লেশসহিষুঃা। সর্দজ্বভা, দক্ষতা, 
গুঢ়মন্ত্রচা, অবিসংবাদি ভা, উর্জশ্বতা, শৌর্্য, কৃতজ্ঞতা) ভৰি শরণাগন্তবৎ- 
মলতা, অমর্ষিতা অচাপল্য । 


চি 


+ সাম? দান, ভেদ ও দণ্ড । 


২৪ নমাখণ । 


বিক্রমেও ত্বায় পিতা নালার অনুরূপ | তাহার তেজ ও বীর্ষ। 
শুক্রপক্ষীয় চক্রের নায় উজ্জ্বল । ইন্দ্র যেমন দৈত্া গুরু শুক্রা- 
চাঁব্যেল মন্ত্রণ! শুনিয়াছিপেন সেউন্রপ নিনিও শশাহশোভন 
তারের শলুণ! শুশিততন্তেন। কিন্তু পবখাজ্জতবশা ।দ হনমান 
দেখিলেন অন্গদ ক্রগ্রানের কাণে তত পরখ হইথাছেন 
তাহাতে বিস্তার্মট কপরাঙছগ তাহার ভোগে মাই । এই 
ভার্বয়, তিনি বানর্দিগের মধ্ো ভাবান্তর জন্মাইলার সংকল্গ 
করিলেন এবং বাকৃ কৌশলে তাহাদের মধ্যে মতছেদ করিয়। 
দিলেন । 

অনন্তর হনুমান আম্গদকে ভয় গ্রদর্শশ পুপিবক কছিতে 
লাগিলেন, “যুবরাজ ! ভুমি বালীর ন্যায় বণপঞ্চিত্র এব 
কপিরাজ্োর ভার বহন করিতে আঙ্ষম কিন্তু মি যে মন্্বণায 
কর্ণপাত করিতেছ তাহা শুনিয়া আমি ভাত ও নিম্মিত ভই- 
য়াছি | মনে রাখিও বনরজাতি ম্বভানতঃ চঞ্চলমতি ; ইহারা 
এই স্থানে স্ত্রী পুত্র নিহান হষ্টব্ব। থাকিলে কথনশই তোমার 
আজ্ঞ। প্রতিপালন করিবে না। আঘি মুক্তকঞ্টে বলিতেছি 
তুমি জান্বনান, নাল, সুহোজও আমাকে সাদদানাদি রাজগুণে 
অধিক কি, দণ্ড দারা ও শ্তগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে 
পারিবে না। আরও গ্রাধণ বাক্তি ছুর্বলের সহিত বিরোধাচরণ 
করিষ! অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁপে কিন্তু ব্নলের 
সর্বদ! 'আত্মরক্ষ। আবশ্যক, স্তহরাৎ বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। 
যুখপতি তারের কথা শুশিয্পা ভুমি মনে করিতেছ, এই গর্ভ 
নিরাপদ হইবে কিন্তু পে খাঁশাকে মুহুর্তের জন্যও ভ্দয়ে স্থান 
দিও না। মহাবীর লঙ্গবণের পক্ষে ইহার বিদারণ আঁ 


কিপিক্গাকাঞ ! ১৪৭ 


অকিঞ্চিৎকর কথা | পুর্কে্বে ইন্দ্রদেব বের দ্বারা এঁ গর্তের 
তি আল্পই ক্ষতি করিতে পারিয়াছিলেন বটে কিন্ত বলিতে 
কি, লক্ষণের বাঁণ উহাকে পত্রপুটবৎ আরশ ভাঙ্গিয়া 
ফেলিনে | তাহাগ শর বদ্রাপেক্ষাও মারবান্‌ এবহৎ পর্নতভেদে 
হুপটু | বার; আরও মনে রাখিও এই নিভৃত গর্ভে ই দিন 
বান করিলেই বাঁনরের। তোমাঁঘ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে । 
তাঁহারা স্ত্রী পুত্রের চিন্তায় মনত উৎকা্িত, ঢুঃখশধায় 
লু্িত ও ক্ষুধার্ত হইয়। কি কখন তোমার অনুরোধ রাখিবে ? 
তখন তুমি স্তহ্ৃৎ ও হিটৈতষা বন্ধুশ্ূন্য হউয়। সামান্য ভৃণ 
স্পন্দনেও কম্পিত হইবে। 
কিন্তু যুনবাঁজ ! তুমি গদি এ ঢররাঁশ। ছাড়িয়া দিয়া আমা- 
. দিগের সহিত বিনীতবেশে ভগ্রীবের নিকট উপস্থিত হও 
তাহা হষ্টলে ভিনি গ্রত্যাকালে অনশাই তোমাকে রাজ্য প্রদান 
করিয়া যাইবেন। শুগ্ীব অতি ধার্ত্রিক, ব্রননিষ্ঠ, সত্য- 
পরাঁয়ণ ও পবিভ্রঙ্গভাব ; তোগ'র প্রতি তাহার আন্তরিক 
স্নেহ আছে অতএব ভিনি তোমাক কখনই বধ করিবেন 
না। কপিরাজ তোমার জনন'কে ও যারপবনাই ভাল বাসেন) 
অধিক কি তাহাকে প্রীত করার জনাই কপিরাজের জাবন 
বলিলে ও অভ্রুক্তি হয় গা । তোমার জণনারও আর সন্তান 
নাই; তোমাকে না (দখিল তিনি অত্যন্ত কাতর হইবেন। 
অত্তএন অঙগদ কাহারও হগ্মণ, শুনিও না; এ সমস্ত কুবুদ্ধি 
ছাড়িয়। দিয়া রি চল।” 


পঞ্চপর্চাশ স্গ। 


শোপিস শিপ 
বানরগণের প্রায়োপবেশনের সংকল্প । 


অঙ্গদর হনুমানের এই প্রভূভক্তিযুক্ত ধর্ন্মপক্ষত বিনীত 
বাক্য শ্রবণ করিয়। কহিলেন, “বীর! তুমি যে কি হেতু 
হ্থ্রীবের এত প্রশংসা করিলে বুঝিতে পারিলাম না । বোধ 
হয়, প্রভৃভক্তি তোমাকে অন্ধ করিয়াছে । বিবেচন] করিয়। 
দেখ, স্থর্যয, পবিত্রতা, সরলতা, অনৃশংসতা। ও ধৈর্যা গ্রস্ভৃতি 
সদগ,ণ সমুদয়ের কিছুমাত্র তাহাতে নাই। যে ব্যক্তি জোোষ্ঠের 
জীবদ্দশাতেই জননীপম তৎপতীকে গ্রহণ করিতে পারে. 
তাহার তুল্য জঘন্য আর কে আছে ? মহান্া বালী উহাকে 
ভ্রাতৃজ্ঞানে বিশ্বাম করতঃ রক্ষকস্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া 
বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বামঘাতক ছুরাচার 
প্রস্তর দ্বারা সেই গর্ভের মুখ রুদ্ধ করিয়া াইসে ; স্থতর!ং 
তাহাঁকে আর কিরূপে ধার্টিক বলিন? আরও দেখ, শ্ুপ্সীব 
রামের নিকট পরম উপরুত হইয়া এব তাহার সহিত সত্য- 
বন্ধনে মিত্রতা করিয়াও তাহার কথা বিস্মৃত হুইয়াছিল। 
এরূপ কুতত্্র ব্যক্তিকে তুমি কিরূপে সত্যপরাঁয়ণ বলিলে 
বুঝিতে পারি না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি স্গ্রীব 
কেবল লক্মমণের ভয়ে আমাদিগকে জানকীর অন্বেষণার্থ 
নিয়োগ করিয়াছে নতুবা তাহার ধর্ম্মভয় কিছুমাত্র নাই। 
সে-পাপী, কৃতত্ব ও চপল এবং স্বৃতিশান্তের মর্ধযাদা লঙ্ঘন 


কিক্ষিম্ধাকাঁও ॥ হন 


করিয়াছে ; এক্ষণে জ্কাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই অীহাকে 
বিশ্বাস করিবে না। 

হনুনান! অধিক কান প্রয়োজন নাই। স্বশ্রীব গুণ- 
বানই. হউন বা নিপ্ডণই হউন, আমি তাহার শক্রপুত্র । 
রাজ্য দেওয়া দূরে থাকুক তিনি আমাকে নিশ্চয়ই 
প্রাণে রাখিবেন না। আমি একে দুর্বল, তাহাতে রাজাজ্ক। 
লঙ্ঘন করিয়। অপরাবা হইয়াছি স্থৃতরাঁৎ কিক্ষিন্ধায় যাঁইলে 
নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইন। দেই ধূর্ত ও নিষ্ঠর রাজ্য নি্ষণটক 
করিবার জন্য উপাংশুবধ দ্বারা আমাকে বিনাশ করিবে। 
বিবেচন। করিয়। দেখ, মেরূপ বধ বা বন্ধন অপেক্ষ! আমার 
প্রায়োপবেশনই শ্রেয়ঃ ৷ বানরগণ ! তোমরা এক্ষণে আমাকে ' 
এই বিষয়ে অনুমতি দিয়. গৃহে গমন কর। আমি প্রতিজ্ঞ! 
করিতেছি আর কিক্ষিন্ধায বাইব না। আজ এই সমুদ্র 
তারই প্রাণত্যাগ করিন। তোমর। মহারাজ শ্ুপ্রীব, মহা- 
বার রামচক্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং আর্ম্য। রুমাকে আমার প্রণাম 
জানাইও। আমার দুঃখথিনী জননী তার! স্বভাবতঃ পুঞ্র- 
ৎসলা। তিনি অকম্মাৎ এই নিদারুণ মৃত্যু সন্মদ পাইলে 
নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন অতএব তোমর। তাঁহাকে 
প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিও 1” 

এই বলিয়৷ অঙ্গদ বুদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পুর্ববক 
ক্রন্দন করিতে করিতে দীনমুখে তৃণশধ্যায় শয়ন করিলেন। 
তদ্দষ্টে বানরগণও অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়। রোদন করিতে 
লাগিল এবং নিরবচ্ছিন্ন বালীর প্রশংসা এবং স্থঞ্রীবের 
নিন্নাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

২৭ 


২১৯ বাষায়ণ । 


ুনন্তর তাহারা অঙ্গদকে বেষটন পুর্ববক প্রায়োপবেশন 
করিতে সংকল্প করিল এবং নদীতীরে আচমন পূর্বক পূর্ববা- 
ভিমুখে দক্ষিণাগ্রদর্তোপরি উপবেশন করিল । তৎকালে 
সকলে অঙগদেত দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ববক মুত্যুকামনা করিয়া, 
রামের বনবাস, দশরথের যত, জনস্থানবিমর্দন, জটায়ুবধ, 
_ সীতাহরণ, ধালীবধ ও রামের কোপ আনুপুর্বিবিক এই সমস্ত 
বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল । 
তখন গগনে গন্তীর জলদনাদের ন্যায় এ সমস্ত গিরি- 
শৃঙ্গাকার বাঁনরগণের তুমুল নিনাদ প্রঅবণেব বর্ঝর শব্দ ভেদ 
করিয়া উত্থিত হইল । 


ষটপঞ্চাশ সগ?। 





সম্পাতির সহিত বানবগণের সাক্ষাৎ । 


বানরগণ - প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইয়া! এইরূপে 
সাগরতীরে উপবিষ্ট হইলে, অসামান্য বলবীর্দ্যশ!লী মাত! 
জটায়ুর ভ্রাতা সম্পীতি নামক চিরজীবী পক্ষিরাজ যদৃচ্ছাক্রমে 
সেই স্থানের উপরিভাগে বিশ্ক্যপর্বতের এক শিখরে উপস্থিত 
হইলেন । সম্পাতি কন্দর হইতে নিজ্ঞান্ত হইবামাত্র বানর- 
দিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া অপার আহলাদের সহিত কছিতে 
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লাগিলেন, "অহো ! আজ আমার কি শুভ দিন। আমি ক্বার্ধক্য 
বশতঃ খাদ্যসংগ্রহে অক্ষম হইযাছি কিন্ত আজ আপন হইতেই 
খাদ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই সমস্ত বানরের 
যেমন ক্রমে ক্রমে মরিবে, আমিও তেমনি ক্রমে ক্রমে ইহা- 
দিগকে ভক্ষণ করিব। বোধ হয় আমি পূর্ববজন্মে অনেক 
মু কার্য করিয়াছিলাম তাহারই পুণ্যফলে বহুকালের পর 
এত আমিষভক্ষ্য আমার সমঙ্ষেে উপস্থিত হইয়াছে ।” 
পক্ষীরাজ সম্পাতির এই ভীষণ বচনাব্লী শ্রবণ করিয়া 
ভয়ে অঙ্দের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তিনি কাতরদৃষ্টিতে 
হনুমানের প্রতি চাহিয়! কহিতে লাগিলেন, “পবনকুমার ! 
দেখ সাক্ষাৎ কালান্তক যম পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া! বানর- 
দিগের বিনাশার্থ আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে । অথবা ইহাতে 
আমাদের বিষাদের কারণ কি ? আমরা না রামের প্রিয় কার্য 
সাধন করিতে পারিলাম, ন স্গ্রীবের উগ্র শাসন পালন 
করিতে সক্ষম হইলাম। এরূপ অবস্থায় আমাদের মৃতাই 
শ্রেয়স্কর। এই অচিন্তনীয় বিপদই সেই মৃত্যুর কারণ 
হউক। হনৃমান। আরও দেখ রামচন্দ্রের প্রিয়কার্ধ্য সাঁধ- 
নার্থ যে কেবল আমর] প্রাণবিসর্জন করিতেছি এমত নহে, 
মহাত্বা জটায়ু আমাদিগকে এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
তিনি বৃদ্ধবয়সে রামচজ্দ্রের কাধ্যের জন্য অসীম সাহসের 
সহিত প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। 
আমরাও জটায়ুর ন্যায় রামচক্জ্রের প্রিয়কার্ষেযর জন্য অনেক 
পরিশ্রম করিলাম, প্রাণীর অগম্য শ্বাপদসন্কুল ভীষণ কান্তারে 
তন্ন তন্ন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিলাম ; কিন্ত কিছুতেই 
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কূতকার্ধ্য হইলাম না। এক্ষণে প্রীয়োপবেশনে দেহত্যাগ 
 করিলেই আমরা স্তৃগ্রীবের ভয় হইতে মুক্ত হইব এবহ 
জটায়ুর ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়! পরলোকে স্থৃখী 
হইতে পারিব। 

পবনকুমার ! যদি জটায়ু আর মুহুর্তকাল রাবণকে যুদ্ধে 
আবদ্ধ রাখিতে পারিতেন তাহ। হইলে আজ আমাদের এ 
বিপদ ঘটিত না। অথবা য'দ মহারাজা দশরথ রামকে বনে 
পাঠাইয়৷ অত শীত না প্রাণত্যাগ করিতেন তাহা হইলেও 
আজ জাঁমাদিগকে অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইত 
না। পুত্রবৎসল রাজা নিশ্চয়ই রামকে প্রঙ॥ানঘন করি- 
তেন সন্দেহ নাই । কিম্বা আর কাহারও দোষ নাই। 
রামের বনবাস, জানকার হরণ, বালীবধ, রাঁক্ষদবধ এবং 
আমাদের এই মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ বিপদ সমস্তই সেই 
পাপীয়সী কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় ঘটিয়াছে 1৮ 

এদিকে পক্ষিরাজ সম্পাতি অঙ্গদের এই বিলাপবাক্য 
শ্রবণ করিয়। সহসা করুণস্বরে চীৎকার করিয়া কহিয়! 
উঠিলেন, “অরে ! বিনামেঘে বজুপাতের ন্যায় সহসা আমার 
প্রাণাধিক ভাঁতা জটায়ুর নিধনবার্তা কর্ণগোচর করিয়া কে 
আগার হৃদয় কম্পিত করিল ? হায় ভ্রাতঃ! আমি বহুদিন 
তোমার কুশলবার্তা না পাইয়া ব্যাকুল ছিলাম আজ কি 
একবারে সৃত্যুসম্বাদই পাইলাম ।” 

এইরূপে বৃদ্ধ সম্পাঁতি বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ 
করিতে ল।গিলেন, অনন্তর বানরগণকে সন্বোধন পুর্ববক 
কছিলেন, “কপিগণ! জনম্থানে রাবণের সহিত আমার 
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ভ্রাতার কিজন্য যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা 
তাহার স্বত্যু হইল তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল। হায়! 
যাহার পরাক্রমে দেবগণও কম্পিত হইত, ধশ্মীত্মা রামচক্দ্রের 
পিতা মহারাজ দশরথ যাহার প্রাণসম বন্ধু ছিলেন, দেই 
জনস্থাননিবাসী মদীয় ভ্রাতা প্রাণাধিক জটায়ুর ষে মৃত্যু 
হইয়াছে ইহা যেন আমার এখনও বিশ্বাম হইতেছে না। 
বানরগণ ! বহুকাল হইল সুর্ধযকিরণে আমার পক্ষ দুইটা 
দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এজন্য আমি স্বয়ং কোথাও খ্বমনাগমন 
করিতে পারি না অতএব তোমরা অনুগ্রহ কর্গিয়া পর্ববত 
হইতে অবতরণ পুর্ববক আমার নিকটে আইস এবং আঁদেযা- 
পান্ত সমস্ত কীর্তন কর”, 


অপ্তপঞ্চাশ সগ। 


সম্পাতির নিকটে ভটাযুব মুত্যুঘটনা কথন। 


সম্পার্তির এই শোকব্যগ্জকন্বরেও বানরদিগের মনে 
বিশ্বাসের সঞ্চার হইল না । তাহারা নিকটে যাইলেই ছ্রাত্মা 
পক্ষী তাহাদের এক একটীকে ধরিয়! ভক্ষণ করিবে এই ভয়ে 
বানরগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনন্তর ফ্িয়তকাল 
পরে আবার ভাবিল, “আমর! ত প্রায়োপবেশনেই কৃত নংকল্প 
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হুইয়াছি তবে আর ভয় কি? এই পক্ষী আমাদিগকে ভক্ষণ 
করিলে বরং আমাদের অতি সহজে স্বতুয হইবে |” এই 
ভাবিয়া তাহার! গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্বক ধীরে খীরে 
সম্পাতির সম্সিহিত হইল । পরে যুবরাজ অঙ্গদ কহিতে 
লাগিলেন, “পক্ষিরাজ ! খক্ষরাজ নামে মহাপ্রতাপ এক 
বানরেজ্্র আমার পিতামহ ছিলেন । তাহার ছুই পুত্র; 
জ্যেষ্ঠের নাম বালী ও কনিষ্ঠের নাম স্থগ্রীব। তাহারা 
উভয়েই মহাপরাক্রমশালী ও ধার্ষ্িক। তন্মধ্যে বালী বল- 
বীর্ষ্যে ভুবনে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হুয় না; 
আমি ভাহারই গুরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । 
পক্ষিরাঁজ! আপনি অবগত আম্রছেন উত্তর কোশলেশ্বর 
দশরথ নামে এক স্ববিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র রামচন্দ্র পিতার সত্যপালনার্থ ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত 
চতুর্দশ বসরের জন্য বনবাসী হয়েন। এ মহাত্সীর জনস্থানে 
অবস্থিতি কালে পাপাত্মা রাবণ ম্বত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া 
বলপুর্ববক তাহার ধর্মমপত্তীকে অপহরণ করে। পাপিষ্ঠের 
গমনকালে মহারাজ দশরথের প্রিয়সখা পৃক্ষিরাজ জটায়ু এই 
পোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন এবং তৎক্ষণাৎ রাবণের 
গমনপথ অবরোধ পূর্ববক বার্ধাবলে তাহাকে বিরথ এব 
মৈথিলীকে ভূতলে স্থাপিত করিয়া প্রাণপণে ঘোরতর 
ংগ্রাম করিতে প্ররৃত্ত হন। কিন্তু তিনি বাদ্ধক্য বশতঃ 
শাপ্রই ক্লান্ত হইয়া! পড়িলেন। পাপিষ্ঠ রাক্ষম অবসর বুঝিয়া 
তাহাকে বিনাশ পুর্ববক অযোনিসন্তবা সীতাকে লইয়া! গেল। 
কিয়্কাল পরে রামচন্দ্র অস্রুপূর্ণ নয়নে সীতার অন্বেষণ 
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করিতে করিতে সেই স্থানে অিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
ুশৃর্ঘু জটায়ুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। নস্তর 
তিনি সাদরে যথাবিধি স্বয়ং জটায়ুর সৎকার করিলেন । 
ধর্্ীত্বা জটাযু এইরূপে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

মহাঁত্া রামচন্দ্র পক্ষীরাজের নৎকাঁরের পর সীতার অন্বেষণে 
ইতস্ততঃ গমন করিয়। আমার পিতৃব্য স্থগ্রীবের নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন 
করিলেন । তগুকালে স্থগ্রীৰ আমার পিত। মহাপরাক্রম বালী 
কর্তৃক নির্ববাসিত হইয়! সভয়ে খষামুকে কালযাপন করিতে- 
ছিলেন। রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া স্থগ্রীবের ভয় দূর এবং 
তাহাকে বিস্তু ত কপিরাজ্য প্রদান করিলেন। এক্ষণে স্ত্রীর 
রামচন্দ্রের কার্ধ্যার্থ আমাদিগকে সীতার অনুসন্ধানে প্রেরণ 
করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষিবর! আমরা রামের অনুরোধে 
স্থগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইন্তস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান 
করিলাম কিন্তু রাত্রিকালে সূর্ধ্যরশ্শির ন্যায় কোথাও সীতাকে 
দেখিতে পাইলাম না । পরে আমরা ছুর্গম দগুকাঁরণ্যে প্রবেশ 
করি! সমাহিতচিন্তে নানাস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে অজ্ঞান 
বশতঃ খক্ষবিল নামক এক বিবৃত বিলমধ্যে প্রবেশ করি- 
লাম। উহা ময় নামক দানবের মায়ায় রচিত ও অতিশয় 
ছুর্গম। এস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের প্রত্যা- 
গমনের নির্দিষ্ট কাল অতীত হুইয়া গেল। উগ্রশাসন রাজা 
স্বগ্রীব আমিবার সময় আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন 
কাল অতীত হইলে আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন। আমর! 
সেই ভয়ে কিন্ধিম্ধায় ফিরিয়। যাঁইতে সাহসী হই নাই এবং 
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তা নিশ্চিত জানিয়া প্রায়োপবেশনেক ছার! প্রাণত্যাগ 
করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।” 


অষপঞ্চাশ সর্খ। 





সম্পাতি ও বানরদিগের কথোপকথন । 


বানরেরা জীবনাশ। পরিত্যাগ পূর্বক করুণ বাকো এই- 
রূপ বলিলে বৃদ্ধ পক্ষিরাজ অশ্রুপাত করিতে করিতে 
কহিলেন, “বানরগণ ! তোঁমরা যে ধশ্মশীল বীর পক্ষীর মরণ 
বৃত্তান্ত কীর্তন করিলে, তিশি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ু। 
আমি ষে রাবণের এই নিষ্ঠ,র আচরণের কথা শুনিয়াও স্থির 
হইয়া আছি, বাদ্ধকা, পক্ষহীনতা এবৎ তন্িবন্ধন দৌর্ববল্যই 
তাহার একমাত্র কারণ। হায়! আমার আর পূর্বের ন্যায় 
শক্তি নাই যে প্রাণাধিক ভ্রাতা জটায়ুর বধের প্রতিশোধ 
লইব। বানরগণ! আমি যেরূপে পক্ষহীন হইয়াছি তাহা 
আনুপুর্বিবক কহিতেছি শ্রবণ কর। দেবক্াজ ইন্দ্র বৃত্র বধ 
করিলে আমরা ছুই ভ্রাতা একদিন তাঁহাকে জয় করিবার 
জন্য আকাশমার্গে গমন করি । ক্রমে আমরা ভগবান নুর্ধ্য- 
দেবের সন্নিহিত ইইলাম। এঁ সময়ে তিনি গগনমণ্ডলের 
মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া প্রথর কিরণে জীবগণকে উতভ্াপিত 
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করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক জটায়ু তাহাতে ক্রমশঃ অত্যন্ত 
অবসন্ন হইয়! পড়িতে লাগিলেন । আমি তদ্দফ্টে ভ্রাতৃন্নেছে 
আত্যন্ত কাতর হইয়া স্বীয় পক্ষদ্য় বিস্তার পূর্বক জটায়ুকে 
আর্ত করিয়া রাখিলাম। ইহাতে জটায়ু রক্ষা পাইলেন 
বটে কিন্তু আমার পক্ষদ্য় একবারে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি 
গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়! বিদ্ধ্যাচলে পতিত হইলাম 
এবং তদবধি এই স্থানে অবশ্থিতি করিতেছি । বানরগণ ! 
এই ঘটনার পর অবধি আমি প্রাণাধিক জটায়ুর কোন সংবাদ 
পাই নাই কেবল অদ্য তোমাদের মুখে একবারে তীহার 
সৃত্যু সংবাদ পাইলাম 1 
. এই বলিয়া পক্ষিরাজ বিরত হইলে যুবরাঁজ অঙ্গন 
তাহাকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, “পন্গিবর ! যদি তুমি 
যথার্থই মহাত্মা জটায়ুর ভ্রাতা হও, যদি রাজ! দশরথের পুন্তর 
রামচন্দ্রের বিপদবৃভ্ত।ন্ত শ্রবণ করিয়! তোমার হৃদয়ে করুণার 
সঞ্চার হইয়! থাকে এব যদি ভুরাত্মা দ্রশাননের বাসস্থান 
কোথায় অবগত থাক, তাহা হইলে তাহ! সত্বর বলিয়। 
আমাদের প্রাণরক্ষা কর।” 
তৎ্শ্রবণে সম্পাতি উৎসাহের সহিত কহিতে লাগিলেন, 
“বানরগণ ! যদিও আমি বৃদ্ধ, দগ্ধপক্ষ ও হীনবীর্ধ্য হইয়াছি 
এবং যদিও আমার সম্প্রতি কোন কার্ধা করিবার ক্ষমতা! 
নাই, তত্রাপি রামচন্দ্রের কার্য্যের জন্য আমি কেবলমাত্র 
বাক্য দ্বারাই তোমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিব। দেখ, 
এই ব্রিভুবনে আমার কোন স্থানই অবিদিত নাই। আমি 
বির ত্রিবিক্রম, দেবান্রের যুদ্ধ ও অস্বতমস্থন প্রভৃতি ঘটন! 
৮ 
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সমস্তই স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াছি। অতএব জরার প্রভাবে 
আমার তেজ বিনষ্ট এবৎ শরীর শিথিল হইলেও আম! হইতে 
তোঁমরা' বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবে । 

বানরগণ! এক্ষণে আমার অনুমান হইতেছে আমি 
রাবণ কর্তৃক অপন্ৃতা সীতাকেই দেখিয়াছি । ছুরাত্মা সেই 
রূপযৌবনসম্পন্না তরুণীকে যৎকালে অপহরণ করিয়। লইয়। 
যায় তৎকালে তিনি “হা রাম ! হা লক্ষণ ? বলিয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে চীৎকার করিতেছিলেন এব গাত্রস্থ আভবণ সমুদয় 
দুরে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অরপ্যস্থ পশু পক্ষী সকল 
এই লোমহর্ষণ দৃশ্য অবালাকনে উ তা ্াকিত হইয়াছিল, 
বৃক্ষলকলও পত্রচ্ছলে অবিরল অআশ্রুপাঁত করিয়াছিল। 
তৎকালে সেই কৃষ্ণবর্ণ পাপায্স। রাক্ষসের ক্রোড়ে অশ্রুজল, 
প্লূতা সীতা নীলমেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। 
হায়! সেইদিন যদি ভামি তাহাকে সীতা বলিয়া জ্ঞানিতাম 
এবহ পুর্বেবর ন্যায় যদি আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে 
ইহার বহুদিন পুর্ধ্বে জগতে রাবণ ন[ম বিলুপ্ত হইত |” , 

এই বলিয়! গৃপ্ররাজ কিয়ৎকীল নীরব হইয়া রহিলেন, 
পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “বাঁনরগণ ! এক্ষণে আমি 
সেই বিশ্রবাপুত্র ছুন্বাত্বা রাবণের বাসস্থান কোথায় বলিতেছি, 
মনোযে!গপুর্ববক শ্রবণ কর। এই সমুদ্রমধ্যে শতযোজন 
দূরে লঙ্ক নামে এক নগরী মাছে। উহ! দেবশিল্পী বিশ্ব- 
কর্্দার নির্দিতি এবং অতিশয় রমণীয়। উহার চতুর্দিকে 
সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ প্রাকার এবং কাঞ্চনময় কবাট ও গৃহ 
সকল শোভা পাঁইতেছে। এ পুরীই পাপাত্বা রাবণের রাজ- 
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ধানী। কপিগণ! সেই রামভার্য্য] জানকী এক্ষণে নিতান্ত 
মলিনবসনে ও দ্রীনবেশে রাবণের অন্তঃপুরে অবস্থিতি 
করিতেছেন । চতুর্দিকে ভীমদর্শনা নিশাচরীর তাহাকে 
নিরন্তর রক্ষা করিতেছে । বানরগণ ! তোমরা অবিলম্ষে 
লঙ্কায় যাইতে যত্ব কর, তাহা হইলেই আর্য জাঁনকীকে 
দেখিতে পাইবে । আমরা দেবযোনি ; দেবাঘোনিত্ব প্রভাঁবে 
এবং আয়ুক্সতী বিদ্যাবলে দুরস্থ বস্তও করতলস্থিত বস্তর 
ন্যায় স্পন্টই দেখিতে পাই । এক্ষণে তোমরা গমনকালে 
আকাশপথে যে যে স্থান দেখিতে পাইবে তাহাও কহিতেছি 
মনোযোগপূর্ববক শ্রবণ কর। প্রথমে ধানাজীবী পারাবত- 
গণের পথ; পরে বলি এবং স্ত্রপক ফলভোজী কাক ও 
শুকাদির দ্বিতীয় পথ; তহপরে ক্রৌঞ্চ  কুররগণের তৃতীয় 
পথ। অনন্তর শ্যেনাদি পক্ষিগণের চতুর্থ পথ; তদৃর্ধে গৃপ্র- 
গণের পঞ্চম পথ এবং তাহার উদ্ধে বলবীর্ম্যশ(লী রূপযৌবন- 
সম্পন্ন মরালকুলের ষষ্ঠ পথ। অবশেষে বিনতাপুত্র অরুণের 
সপ্তম পথ তোধাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে । আমরা 
এই অরুণের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি । বানরগণ ! যে 
পাপাত্সা অযোনিসম্ভবা সীহাদেবীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছে 
যে আমার প্রাণসম ভ্রাতা জটায়ুকে বিনাশ করিয়াছে, মহাবীর 
ঈংম5জ্দরের শরে সবৎশে যমালয়ে গমন করিয়া সে তাহার 
প্রতিফল প্রাপ্ত হউক । দিব্যশক্তি প্রভাবে শতযোজন দূর 
হইনেও আমাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয় নামত এব আমি এই 
স্থানে থাকিয়াই পাপিষ্ঠ রানণ ও জানকীকে দেখিতে পাই- 
তেছি। এক্ষণে (তামরা এই লবণসমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় 


২২৭, রামায়ণ । 


উদ্ভাবন কর। তাহ! হইলেই জানকীর সম্বাঁদ লইয়া যাইতে 
সক্ষম হইবে। 

বাঁনরগণ ! এক্ষণে তোমাদের নিকট আমার একটী 
নিবেদন আছে। আমি বার্ধক্যবশতঃ চলিতে অক্ষম হুই- 
য়াছি, তোমরা আমাকে অনুগ্রহ পুর্ববক সমুদ্রতীরে লইয়! 
চল; আমি প্রাণাধিক জটাুর উদককা্্য সম্পল্ন করিব 1” 

বানরের! এই কথ। শুনিয়া পক্ষিরাজ সম্পাত্তিকে সমুদ্র- 
তীরে লইয়া গেল এব তাহার নিকটে জানকীর উদ্দেশ 
পাইয়া অনীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । 


একোনষষ্টিতম সশণ। 


স্পেস ও আজিজ ও সস 


বানরগণ ও সম্পাতির কথোপকথন । 


বানরগণ সহসা! সীতার উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়! যার পর নাই 
আহ্লাদিত হইয়াছিল । কিয়ৎকাল পরে কপিশ্রেষ্ঠ জান্ব- 
বান গুপ্ররাজ সম্পাতিকে সম্বোধন প্রর্ববক সবিনয়ে কহিতে 
লাগিলেন, “মহাত্বন্‌ ! আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি। 
আমর সীতার উদ্দেশ করিতে না পারিয়। প্রায়োপবেশনে 
প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম ; কিন্ত আপনিই 
অদ্য আমাদিগকে প্রাণদান করিয়াছেন | এক্ষণে বিশে 


কিকিন্ধাকাণ্ড। ২২১ 


করিয়৷ বলুন, জানকী কোথায় আছেন । শুভসংবাদ বার- 
বারই শুনিতে ইচ্ছা হয়, এইজন্য আপনাকে বিরক্ত করি- 
তেছি। যৎকালে রাবণ তাহাকে অপহরণ করিয়! লইয়া 
যায় তকালে কি আপনি একাকীই দেখিয়াছিলেন না আরও 
কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ? সে ছুরাত্মঁ রাক্ষদই বা কে? 
মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষণের বজ্জপার অব্যর্থ বাণের প্রভাব 
কি সে অবগত নহে 

গৃরাজ সম্পাতি বানরগণের আগ্রহ দর্শনে সাতিশয় 
আহ্লাদিত হুইয়! কহিতে লাগিলেন, “আমি কেবল একাকী 
সীতাকে দর্শন করি নাই। আর যাহার নিকটে ও যেরপে 
- সীতার হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়'ছি এবং সেই আয়তলোচন! 
এক্ষণে ঘথায় আছেন তাহা! সমন্তই কছিতেছি শ্রবণ কর। 
আমি এই বহুযোজন দীর্ঘ গিরিছুর্গে অনেকদিন হইতে নিপ- 
তিত আছি । জর! ও বাদ্ধক্যবশতঃ আমি স্বশক্তিতে কোথাও 
গমনাগমন করিতে পারি ন1। স্বপার্খ নামে আমার এক 
প্রিয়পুত্র প্রতিদিন যথাকালে আহার প্রদান করিয়া আমাকে 
রক্ষা করিতেন। বানরগণ ! যেরূপ গন্ধর্ধদিগের কাম অধিক, 
ভূজঙ্গদিগের ক্রোধ অধিক, ম্বগদ্িগের ভয় অধিক সেইরূপ 
আমাদিগের ক্ষুধা অধিক। আমি একদিন আহার না পাও- 
যাতে ক্ষুধায় আকুল হইয়! উপবিষ্ট আঁছি--এমত সময়ে 
বৎস স্থপার্খ সমস্ত দিনের পর সায়ংকালে রিক্তহস্তে আমার 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই 
ক্রুদ্ধ হুইয়া তাহাকে নান প্রকার কটুক্তি করিলাম । বৎস 
স্পার্খ তাহাতে সাঁতিশয় ছুঃখিত ও লঙ্ভিত হুইয়। বারংবার 


ক৮২ রামারণ। 


আমার ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক এইরূপে আত্মবৃত্তাম্ত কহিতে 
লাগিলেন ;-- 

পিতঃ! আমি ঘথা সময়ে আমিষার্থা হইয়া আকাশমার্গে 
উডভীন হইলাম এবং যে দিক দিয় প্রতিদিন শত শত প্রাণী 
সমুদ্রে গমনাগমন করে মহেন্দ্র পর্বতের এইরূপ এক দ্বার 
অবরোধ করিয়া উপবিষ্ট রছিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম 
নিবিড় মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ একজন পুরুষ সুধ্যরশ্মির ন্যায় 
দীপ্তিমতী এক রমণীকে লইয়। বেগে আকাশপথে গমন 
করিতেছে । ইহাদিগকে লইয়! যাইলে অদ্য পিতার তৃপ্তি 
পূর্ববক আহার হুইবে এই ভাবিয়া আমি এ কৃষ্ণকায় পুরুষের 
পথ অবরোধ করিলাম, কিন্তু সে এরূপ কাতার ও বিনীত- 
ভাবে জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিল যে আমার মনে বড় 
দয়ার সঞ্চার হইল এবঙ আমি তাহাকে অনুগ্রহ পুর্ববক 
ছাড়িয়া দিলাম । কৃষ্ণকায় পুরুষ তাহাতে অত্যন্ত আহলাদিত 
-হুইয়া উক্ত রমণীকে লইয়া বেগে অভীক্টস্থানোদধেশে গমন 
করিল। 

অনন্তর গগনে সিদ্ধ, চারণ ও মহ্র্ষিগণ আমিয়। নানা 
প্রকারে স্তৃতিবাদ পূর্বক আমার যথাবিধি পুজা করিতে 
লাগিলেন এবং কহিলেন, “পক্ষিরাজ! পাপিষ্ঠ রাঁক্ষন 
কাতরভাঁবে মিনতি করাতে যে তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলে 
ইহাতে যে কেবল তোমার নিজের ওদার্ধ্য প্রকাশ হইতেছে 
এমত নহে-ইহা দ্বারা ভ্রিলোকেরও এক মহণ্ড উপকার 
সংসাধিত হইয়াছে । জানিও এ পাপাস্থা কুষ্ণকায় রাক্ষসের 
নাঁম রাবণ ; আর যিনি শোকে ভ্রষ্টবেশা! ও আলুলায়িতকেশ। 


কিছষিদ্ধাকাণ্ড। ৯৩ 


হইয়া অবিরল অশ্রপ্র,তবদনে “হা রাম! হা৷ লক্ষ্মণ !, বলিয়া 
ক্রন্দন করিতেছেন উনি দশরথাত্মজ রাঁমচক্জ্রের ধর্মাপত্বী। 
অদ্যকার এই পাপে ছুরাত্মা রাক্ষন সবংশে নিধন প্রাপ্ত 
হইবে 1” পিতঃ ! খধিদিগের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়াই 
আমি আধিতেছি। এই আমার বিলম্ছের কারণ ।” 

কপিগণ। বস স্ুপার্খের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! 
আয়ার মন যেকিরপ হইল তাহ! আর কি বলিধ। কিন্ত 
বার্ধক্যবশত? ছুরাত্া রাক্ষনকে মনোমত শাস্তি দিতে পারি- 
লাম না। আমি পক্ষহীন পক্ষী, হুতরাৎ কোন কারধ্যোরই 
ক্ষমতা নাই । যাহ! হউক আমি এক্ষণে বাক্য ও বুদ্ধি দ্বার! 
যতদূর সাধ্য তোমাদের সাহায্য করিব | রামচজ্দ্রের কার্যে 
আমি আমার প্রাণ পর্যন্তও দিতে কুর্ঠিত হইব না। আমার 
এরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, তোমরা এই কার্য্যে নিশ্চয়ই 
নফল হইবে। তোমরা সকলেই তেজন্বী, বলবান ও বুদ্ধি- 
মান এবং মহাপরাক্রম কপিরাজ স্তুগ্রীব ভোঁমাদিগকে প্রেরণ 
করিয়াছেন, স্বতরাঁং দেবতারাও তোমাদিগের কোঁন অনিষ্ট. 
করিতে পারিবেন না। বিশ্ষেতঃ .রামচক্দ্র ও লক্বণে 
নিশিত বাণ ভ্রিলোকের নিগ্রহ বা রক্ষণে সমর্থ; তোমরা? 
যখন তাহার কার্ধ্য করিতেছ তখন তোমাদের কিছুই ভুক্ত 
হইবে না। ছুরাত্মা রাবণ যতই কেন বলবান ও তেজস্থী 
হউক ন। তাহাকে এবার প্রাণ হারাইতেই হইবে। এক্ষণে 
আঁর বৃথ! বিলম্ব করিও না; সত্বর সমুদ্র লঙ্ঘন পুর্ববক লঙ্কায় 
গমনের চেষ্টা কর। তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান পুরুষের। 
কদাচ আলন্য অবলম্বন করে মা 1” 


ষফ্টিতম সর্খ 





মহর্ষি নিশাকরের বিবরণ । 


অনস্তর পক্ষিরাজ সম্পাতি স্নানান্তে জটায়ুর উদককার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়া পুনরায় অগ্থদকে সম্বোধন পুর্ববক হর্ষভরে 
কহিতে লাগিলেন, “বীর ! আমি যে সত্য সত্যই জানকীকে 
দেখিয়াছি তাহার আর এক প্রমাণ আছে। প্রায় আট 
সহত্র বৎসর পূর্বেব এক মহর্ষি আমাকে এই কথা বলিয়া- 
ছিলেন; তোমাদিগের বিশ্বীসের জন্য তাহা আদ্যোপান্ত 
কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি 
ঘে আমি সুর্ধ্যের প্রচণ্ড তেজে দগ্ধপক্ষ হুইয়া এই পর্বতে 
পতিত হই। তৎকাঁলে আমি এরূপ অজ্ঞান ও বিহ্বল 
হুইয়াছিলাম যে, ছয় রাত্রি কোনদিক দিয়া অতিবাহিত 
হুইল তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। ক্রমশঃ সংজ্ঞা- 
নাভ হইলে আমি চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু 
প্রথমতঃ কোথায় আলিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। 
পরে সাগর, শৈল, নদ, নদী, সরোবর, বন প্রভৃতি 
প্রদেশ নেত্রগোচর হওয়াতে আমি ক্রমশঃ বুদ্ধিস্থ 
হইয়া উঠিলাম। তখন হ্ৃষ্ট পক্ষিগণের কলরবে প্রতি- 
ধ্বনিত, নানাবিধ তরু এবং কন্দর, গুহ! ও শৃঙ্গ প্রভৃতি 
শোভিত এই পর্ববতকে আমার বিদ্ধ্যপর্ববত বলিয়! অনুমান 
হইল। 


স্িক্ষিঙ্ধাকাণ্ড । ১২৫ 


এ পর্বতের শিখরে স্থরগণসেবিত এক পবিত্র আশ্রম 
ছিল । তথায় নিশাকর নামে এক উগ্রতপা খমি বাঁস 
করিতেন । "জটায়ু ও আমি পুর্বে প্রায়ই তাহাকে দর্শন 
করিতে যাইতাম। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়! এ পর্বতে পতিত 
হইলে শুনিলাম এ ঝষি তপঃপ্রভাবে স্বর্গধামে গমন করিয়া- 
ছেন। তদবধি তাহার পবিত্র শান্ত মুর্তি না দেখিয়া! আমি আঁট 
সহজ বৎসর অতিবাহিত করিলাম । পরে একদিন নিতান্ত 
নিরাশ হইয়। অতি কষ্টে বিমম বিদ্ধযশিখর হইতে অবতরণ 
করিলাম এবং তৃণপুর্ণ নিন্মভূমি দিয়া! ধীরে ধীরে নিশাকরের 
তপোবনোদ্দেশে গমন করিলাম । দেখিলাম, বুক্ষ সকল 
পূর্বের ন্যায় ্ল ও পুষ্পে অবনত হইয়া! আছে, সমীরণ 
শ্গন্ধ বহন করতঃ মৃদ্মন্দ প্রবাহিত হইতেছে ) কেবল সেই 
মহুর্ষির সৌম্যমুর্তি দেখিতে পাইলাম নী । 

অনন্তর আমি নেই পুণ্যাশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলাম 
এবং খষি কৃপাপুর্ববক অবশ্যই দর্শন দিবেন এই প্রত্যাশায় 
এক রৃক্ষমূলে আতশ্রয়গ্রহণ করিয়া তীহার প্রতীক্ষা করিতে, 
লাগিলীম। ইত্যবমরে দেখিলাম, তেজঃপুঞ্জিকলেবর প্রশান্ত-" 
ঘুর্তি ভগবান নিশাকর দুরে শমদ্রতীর হইতে উত্তরাঁভিমুখে 
আগমন করিতেছেন । অর্থলোভে যাঁচকগণ যেমন দাঁতাঁকে 
বেন্টন করে তদ্রুপ ভল্ল.ক, স্থমর, ব্যান্ত্র, সিংহ প্রভৃতি 
প্রাণী ও নান! প্রকার সরীস্প তহাকে বেষ্টন করিয়া 
আপিতেছে । অনন্তর রাজ! ঘেমন আবাঁসে প্রবেশ করিলে 
তৎস্হাগত অমাত্য প্রভৃতি স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে তন্রপ 
খাষ আশ্রমে উপস্থিত হুইলে জন্তগণ স্ব ন্ব স্থানে গমন 


২৯ 
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করিল। ভগবান নিশাকর আমাকে দেখিয়। প্রনন্নবদনে 
আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মুহ্ুর্তকাল পরে 
পুনরায় বাহিরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
“সৌমা ! তোমার অঙ্গ বিকৃত হওয়াতে আমি তোমাকে 
চিনিতে পারি নাই। আহ! তোমার ছুইটী পক্ষই দগ্ধ 
হইয়াছে । কেবল শরীরে গ্রাণমাত্র অবশিষউ আছে । আমি 
পূর্বে তোমাদের ভ্রাতাদ্ধয়কে অনেকবার দেখিয়াছি) তৎকালে 
তোমর! বায়ুর ন্যায় বেগবান, কামরূপী ও সমস্ত পক্ষিকুলের 
অধীশ্বর ছিলে এবং মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্বক সময়ে সময়ে 
আমার চরণ গ্রহণ করিতে । এক্ষণে তোমার শন্দীরে কি 
কোন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে যে উহা! এরূপ বিরুত হইয়! 
গিয়াছে ? যাহা হউক পক্ষিবর! তোমার পক্ষদ্য় কি কারণে 
দগ্ধ হইল এবং কেই বা তোমার এরূপ ছুর্দশা করিল 
আমাকে সবিশেষ বল 1১ 


একষফিতম সশ”। 





নিশাকরের নিকট সম্পাতির পক্ষনাশের বৃত্তান্ত কথন। 


“কপিবর ! মহর্ষি নিশীকর এইরূপ আদেশ করিলে 
আমি তাহাকে সবিনয়ে কহিতে লাগিলাম, ঘভগবন্‌! আমি 


কিক্ষিন্ধাকাও । ২২৭ 


ব্রণযুক্ত ও ছিন্নপক্ষ হইয়া এরূপ ছূর্বল ও লজ্জিত 
হুইয়াছি যে আপনার বাক্যের উত্তর দিতে সম্যকরূপে সমর্থ 
নহি ; যাহা হউক আমার দুর্দশার কথ প্রাণপণে কথঞ্চিৎ 
কহিতেছি শ্রবণ করুন। বৃত্রাস্থর বিনষ্ট হইলে আমি 'ও জটায়ু 
একদিন স্পর্ধা করিয়া ইন্দ্রবিজয়ার্থ আকাশপথে উড্ভীমন 
হইলাম। প্রথমে কৈলাদশিখরে উপনীত হইয়! ষুনি- 
গণের সমক্ষে এইরূপ পণ করিলাম যে, সুধ্য অস্তমিত 
হইবার পূর্বেই আমরা সুর্য্যলোকে গমন করিব। আমরা 
উভয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রমশঃ উদ্ধপথে উত্থিত 
হইতে লাগিলাম । তৎকালে পুথিবীস্থ নগর ও জনপদ সকল 
গতিবেগে আমাদের চক্ষে রথচক্রের ন্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। টোন স্থানে বাদিভ্রনির্ধেষ, কোন স্থানে ভূষণ- 
শিজিত, কোথাও বা সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। 
অমর ক্রমশঃ উৎ্সাহান্থিত হইয়। মহাবেগে উত্থিত হইতে 
লাগিলাম এবুং পরিশেষে আদিত্যলোকে উপনীত হইলাম | 
দুরত্বনিবন্ধন সে স্থান হইতে পৃথিবীস্থ বনবিভাগ সকলকে 
ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ডের ন্যায়, প্রকাণ্ড পর্বত সকলকে 
ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের ন্যায়, বৃহৎ নদী সকলকে শুভ্র ও সুক্ষ 
সুত্রের ন্যায় এবং হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, স্থমেরু প্রসৃতি 
মহাগিরি মকলকেও জলাশয়স্থ মাতঙ্গের ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। তগ্কালে আমাদের শরীর হইতে অনবরত 
স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হইয়! 
গেল, ভয়ে সব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে 
দিগ্ভ্রথও হইতে লাগিল এবং পর্য্যায়ক্রমে মোহ ও দরুণ 
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মুচ্ছা আপিয়। উপস্থিত হইল। আমাদের বোধ হইল যেন 
প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রাণীগণ সেই যুগান্তের 
অগ্রিতে প্রজ্জবলিত ও দগ্ধ হইতেছে। 

অনন্তর সেই ভীষণ সৌরতেজে আাঁমার মন ও চক্ষু নিহত 
হইয়া! গেল। তত্রাপি আমি অনেক যত্রে পুনরায় ভগবান 
ভাক্করকে দেখিতে লাখিলাম। আমার অনুমান হুইল 
দিবাকরও পৃথিবীর ন্যায় এক প্রকাণ্ড পদার্থ। ইত্যবসরে 
দেখি, ভ্রাতা জটায়ু দূর্য্যতাপে অবসন্ন হইয়া আমকে কিছু 
না বলিয়াই ক্রমশঃ অধোভাগে নিপতিত হইতেছেন। 
তদ্দর্শনে আমি তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইয়া! নিজ পক্ষদ্বার৷ 
জটায়ুকে আবৃত করিয়া রাখিলাম। ইহাতে তাহার দেহ 
রক্ষা পাইল বটে কিন্তু আমার পক্ষ দুইটী নিঃশেষে ভম্ম 
হইয়া গেল। মে সময়ে আমার অনুমান হইল জটায়ু যেন 
জনস্থানে পতিত হইলেন এবং আমিও জড়ের ন্যায় এই 
বিদ্ধ্যপর্বতে পতিত হইলাম । তপোঁধন ! আমি তদবধি 
দগ্ধপক্ষ, রাজ্যহীন ও বিক্রমহীন হইয়া অতি কঞ্টে কালয।পুন 
করিতেছি । স্ষেহাম্পদ ভ্রাতা জটায়ু যে কোথায় আছেন, 
তাহাও জানি না; অতএব আমার আর ক্ষণকালও জীবন 
ধারণ করিতে ইচ্ছ! নাই । স্থির করিয়াছি এই পর্ববতশিখর 
হইতে পতিত হইয়া এককালে এই জাবন ও ক্লেশের অবদান 
করিব ।১ 


দ্বিষফিতম সর্খ। 





সম্পাতিকে মহর্ষির আশ্বাস দান। 


“কপিগণ ! আমি ভগবান নিশাকবকে এইরূপ কহিয়। 
ডুঃখভরে অবিরল অশ্রবারি বিসর্জন করিতে লাগিলাম। 
তদ্র্শনে তাহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল । তিনি কিয়ৎ- 
কাল ধ্যান করিয়া আমাকে কহিলেন, “সম্পাতি ! তুমি 
দুঃখিত হইও না) তোমার পক্ষ, চক্ষু, বল ও বিক্রম সমুদায় 
আবার নুতন হইবে। আমি পূর্বে নারদাদি মুনিগণের মুখে 
ঘাহা শুনিয়াছি এবং তাপমী শক্তিগ্রভাবে নিজেও যাহা 
আবশ্যন্তাবী বলিয়। জানিতেছি তাহাতে তোম]র ভয়ের কোন 
কারণ নাই। এক্ষণে সে সমস্ত তোমায় কহিতেছি শ্রবণ 
কর। ইন্ষ্াকুকুলসম্ভৃত মহারাজ। দশরথের রাম নামে এক 
মহাতেজ। পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পিতার সত্য- 
পালনার্থ হস্তগত রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার 
সহিত চতুর্দশ বহুসরের জন্য অরণ্যে গমন করিবেন। দেব 
ও দানবের অবধ্য রাবণ নামে এক রাক্ষণ জনস্থান হইনে 
তীহার প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তর। ভাধ্যাকে অপহরণ করিবে 
এবং নিজগুহে লইয়। গিয়! নাঁন৷ প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য এবং 
বিলামোপযোগী বস্ত্র দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিতে 
চেষ্টা করিবে । কিন্তু সাধ্বী মহাভাগা পতি গ্রাণা 'বৈদেহী 
তাহার কথায় কর্ণপাত 9 করিবেন না। হনন্তর দেঝুরাজ 
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বাসব ব্রহ্মার আদেশে লীতাকে প্রাণধারণার্থ অমরছুলভ দিব্য 
পরমান্ন প্রদান করিবেন। মৈথিলী এ অন্ন প্রাপ্ত হুইয়া 
এবং উহা! যথার্থই ইন্দ্রপ্রদর্ত জানিয়।, উদার অধিক অহশ 
এই বলিয়! ভূতলে নিক্ষেপ করিবেন যে, 'আমার স্বামী 
রামচন্দ্র ও দেবর লক্ষ্মণ এক্ষণে যে অবস্থায় এবং যেখাশেই 
থাকুন, এই তীহাদিগের অল্ন।, 

অনন্তর বাঁনরেরা রামচকন্দ্রের কার্ষেযর জন্য স্ুপগ্রাব কর্তৃক 
প্রেরিত হুইয়। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে নিতান্ত 
হতাশ হইয়! এই ম্থানে মাগমন করিবে । সম্পাতি ! তুমিই 
তাহাদিগকে সীতার সংবাদ দিয়া আশ্বাস প্রদ।ন করিবে। 
অতএব এস্থান পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইও না। আর 
এরূপ অবস্থায় কি করিয়াই ব! যাইবে ? বানরদিগের আগমন- 
কাল পর্য্যস্ত তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর, তাহা হইলেই 
তুমি পুর্ব্বের ন্যায় পক্ষদ্ধয় প্রাপ্ত হইবে। আমি তাপদী 
শক্তিপ্রভাবে তোমাকে এই মুহুর্তেই পক্ষযুক্ত করিতে 
পারিতাম কিন্তু তাহা হইলে তুমি হয়ত চপলতাবশতঃ এম্থান 
পরিত্যাগ করিয়। যাইবে । পক্ষিরাজ! তুমি এস্থানে থাকিলে 
সর্বলোকের হিতকাধ্যপাধনে সমর্থ হইবে । রামচন্দ্র ও 
লক্ষমণের কথ৷ দুরে থাকুক তুমি ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, গরুজন এবং 
দেবরাজ ইন্দ্রের অশেষ উপকার করিতে পারিবে ।” 

কপিবর ! মেই তত্দর্শী মহর্ষি আমাকে এইরূপ আশ্বাস 
প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তদনধি এই স্থানে অবস্থিতি 
করিতেছি । পবিত্রদর্শন রামচক্দ্র ও লক্ষমণকে দেখিয়] প্রাণ 
জুড়াইব, আমি এই আশাতেই বাঁচিয়া আছ; নতুব! 


কিক্িদ্ধাকীঞড | 2৩১ 


ইহার বহুদিন পুর্ববেই এই জরাজীর্ণ পাপদেহ পরিত্যাগ 
করিতাম |” 


ত্রিষষ্িতম সগ'। 





সম্পাতির নব্পক্ষোদগমন | 


সম্পাতি পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “কপিগণ। দেই 
তত্বৃজ্ঞ বাকাবিশারদ খষি এইরূপ এবৎ অন্যান্য বহুবিধ স্তমিষ্ট 
বাক্যে আমাকে সাস্তবনা প্রদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ 
করিলেন। আমিও সেই কন্দর হইতে ধীরে ধীরে নিঃস্যত 
হইয়। অতি কষ্টে বিন্ধ্যপর্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া 
তোমাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অদ্য প্রায় আট 
সহত্র ব₹সর হুইল, আমি মুনির বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়। 
এইরূপে তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি যেরূপ 
কষ্ট পাইতেছি তাহাতে এতদিন নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করি- 
তাম, কেবল সেই মুনি আমাকে প্রাণরক্ষার্থ যে বুদ্ধি দিয়া- 
ছিলেন উহা? তমোরাঁশিকে প্রদীপ্ত বহ্ছির ন্যায় আমার 
ছুঃখরাশিকে দূরীকৃত করিয়াছিল । 

কপিগণ ! আমার পুত্র স্থপাখ? রাবণ অপেক্ষা সমধিক 
বল সত্বেও এবং মহারাজ! দরশরথের পুত্রবধূ সাঁতার তাদৃশ 


হশু২ রামায়ণ । 


বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়াও যে ভরাহাঁকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা 
করে নাই ইহাতে আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত অসস্তষ্ট 
হইয়াছি |” 

এই কথা বলিতে বলিতেই বাঁনরগণের সমক্ষে সম্পাতির 
সর্ববশরীরে নূতন পক্ষ উদগত হইয়া উঠিল। তিনি সহস। 
স্বীয় শরীর অরুণবর্ণ পক্ষে আচ্ছাদিত দেখিয়া আত্যন্ত 
আনন্দের মহিত কহিতে লাগিলেন, “বানরগণ ! দেখ, দেখ, 
কি আশ্চর্য্য! মহাতেজা ভগবান নিশাকরের প্রনাদে আমার 
দূর্ধ্যরশ্মিদদ্ধ পক্ষ পুনরায় উদগত হইয়া! উঠিল । পূর্বে 
যৌবনকালে আমার যেরূপ বল ও পৌরুষ ছিল, পাক্ষোন্ডে- 
দের সহিত ভামি আবার তাহ! প্রাপ্ত হইলাম । এক্ষণে 
তোমরা সীতার উদ্দেশার্থ লঙ্কাগমনের উদ্যোগ কর । এ. 
বিষয়ে ষত্ব করিলেই যে তোমরা কৃতকার্য হইবে আমার 
পক্ষলাভ তাহাতে প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছে 1৮ | 
_ পক্ষিরাজ সম্পীতি বানরদিগকে এই কথা বলিয়! আকাশ- 
মার্গের বিবরণ অবগত হইবার জন্য বি্ধাশিখর হইতে 
উভ্ভীন হুইলেন। এদিকে পবনতুল্য বেগবান পরাক্রান্ত 
বানরেরা সীতার সংবাদে যার পর নাই হ্ৃষ্ট হুইল এবং 
তাহার অন্ুসন্ধানার্ধথ উন্মুখ হইয়া বেগে দক্ষিণদিকে গমন 
করিতে লাগিল । 


চতুঃষফিতম সগঁ। 





সমুদ্র দর্শনে বাঁনরগণের বিষাদ । 


সিংহপরাক্রম বানরেরা সম্পাতির বাঁক্যে উৎসাহান্থিত 
হইয়া মহ।বেগে লঙ্ক।ভিমুখে গমন করিল এব অল্পকঠলমধ্যেই 
দক্ষিণ লমুদ্রের তীরে উপনীত হইল । তাহারা দেখিল, সেই 
স্থুনিস্তীর্ণ ভীষণ সমুদ্র কোথাও প্রস্থপ্তের ন্যায় স্তিমিত, 
কোথাও ক্ষুদ্রতরঙ্গলহরী লইয়৷ ক্রীড়াশীল, কোথাও বা 
পর্বব তপ্রমাণ উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্স। ইহার কোন স্থান 
চক্র, সুর্য এবং গ্রহনক্ষত্রাদি সকলের প্রতিবিন্ব প্রতিফলিত 
হওয়াতে গম্ভীর সৌন্দর্যযময় হইয়াছে, কোঁন স্থান বা তয্নস্কর 
জলচর প্রাণী এবং পাঁতালবাসী দৈত্যদানবগণ কর্তৃক ব্যাপ্ত 
হইয়া অতীব ভীষণ হইয়াছে । বানরের এই লোমহর্ষণ 
আকাশবহ অসীম ছুস্তর সমুদ্র দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ এবং 
কার্ধযসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া! ভয়ে স্তব্ধ হুইয়! 
রছিল। | 

অনস্তর যুবরাজ অঙ্গদ, বাঁনরদিগকে সাগর দর্শনে নিতান্ত 
চিন্তাকুল দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
“বানরগণ ! তোমর! এরূপ বিষণ্ন হইলে কেন? বিপদকাঁলে. 
এরূপ নিরুৎসাহ হুওয়! অত্যন্ত দোষাবহু। যেরূপ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ 
বালকের প্রাণ নষ্ট করে তদ্রপ বিষাদও পুরুষের পুরুষকার 


নষ্ট করিয়া ফেলে । বিক্রম প্রকাশের সময় মাহারা বিষঞ্জ 
৩০০ 


২৩৪ ধামাফ়ণ ! 


হয় তাঁহারা অত্যন্ত তেজোহীন ; তাহাদের পুকুষার্থ কখনও 
সিদ্ধ হয় না। অতএব তোমরা এই অনর্থকর বিষাদ দূর 
করিয়! উৎসাহ অবলম্বন কর |” 

যুবরাজ অঙ্গদ, বানরদিগকে এইরূপ উৎসাহ প্রদান 
করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় তাহারা 
স্ব স্ব স্থানে গমন করিল । পরদিন প্রাতে অঙ্গদ বৃদ্ধ বানর- 
দিগকে সমবেত করিয়া সাগর লঙ্ঘনের মন্ত্রণা করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে তিনি বানরসেনা বেষ্টিত হইয়! 
দেবসেনাবেষ্টিত দেবরাঁজের নায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 
বাঁলীনন্দন অঙ্গদ এবৎ পবনকুমার হনুমান ব্যতীত তথায় 
আর এমন কেহই ছিলেন না যে সেই বৃহতী বানরী সেনাকে 
নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারেন । অনন্তর অঙ্গদ রুদ্ধ বানর- 
গণ এন সৈনাগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, “বীরগণ ! তোমাদিগের মধ্যে কোন্‌ তেজস্বী 
মহাত্মা এই শতযোজন বিস্তূত সাগর লঙ্ঘন করিয়া জগতে 
অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপন করিবেন ? কোন্‌ বীর 
অদ্য কপিরাজ ন্প্ীবকে প্রতিজ্ঞ! হইতে যুক্ত করিবেন এবং 
আমাঁদিগেরও এই উপস্থিত মহাভয় দূর করিবেন? আমরা 
কাহার অনুগ্রছে পূর্ণমনোরথ হুইয়া স্্রখে গুহে প্রত্যাগমন 
পুর্ববক স্ত্রীপুত্রের যুখদর্শন করিব এবং প্রফুল্লমুখে রামচন্দ্র, 
লক্ষণ ও স্গ্রীবের সম্মুখে দাড়াইতে সমর্থ হইব £ ষদ্দি এই 
সমবেত বানরমগ্ডলীর মধ্যে কেহ সাগরলঙ্ঘনে সমর্থ থাকেন 
তবে তিনি সত্বর আসিয়৷ আমাদিগকে অভয়দান করুন |” 

যুবরাজ অঙ্গদ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু সেই 


কিক্ষিন্ধাকাগু। ২৩৫ 


অনংখ্য বাঁনরদৈন্যের মধ্যে একজনও তাহার বাক্যের উত্তর 
দিতে সাহমী হুইল না। নকলেই এক একবার তাহার সুখের 
দিকে চাহিয়া হতাশের ন্যায় সেই অনন্ত, ছুস্তর, ভীষণ সাগর 
অবলোকন করিয়। নিস্তব্ধ হইয়া রছিল। 

তদ্দর্শনে অস্কদ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “বীরগণ ! 
তোঁমর সকলেই পবিত্র ও উন্নত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
তোমরা সকলেই মহাপরাক্রমশলী এবং কপিরাজ স্থগ্রীবের 
আদরের পাত্র । তোমাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত 
হয় না। এক্ষণে সাগরলঙ্ঘনে তোমাদিগের কাঁহার কিরূপ 
ক্ষমতা আাছে বিশেম করিয়া! বল) 


পঞ্চবঞ্িতম সণ । 


পপ টি রি | র্্্স্স্প 
বানরদিগেব সাঁগরলঙ্ঘনে নিজ নিজ শক্তি কথন । 


অঙ্গদের এই বাক্য শ্রনণণ করিয়! গজ, গবাক্ষ, গবয়, 
শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ 
সাগরলড্ঘন বিষয়ে স্ব স্ব শক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। 
গজ কহিল, “আমি দশযোজনমাত্র লক্ষপ্রদান করিতে পারি ; 
গবাক্ষ কহিল, “আমি বিংশতিযোজন লক্ষপ্রদান করিতে 
পারি।” শরভ কাঁহল, “আমি ভ্রিংশৎযোজন লম্ফনে 
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সমর্থ ।” খষভ কহিল, “আমি অনায়াসে চত্বারিংশৎযোজন 
লম্প্রদদান করিব” গন্ধমাদন কহিল, “আমি নিশ্চয়ই 
পঞ্চাশংযোজন লক্ষপ্রদান করিতে পারি ১. মৈন্দ কহিল, 
“যষ্টিযোজনের অধিক উল্লঙ্ঘন করিতে আমি সাহসী হই 
ন11+ মহাতেজা দ্বিবিদ কহিল, “মামি সপ্ততিযোজন 
লক্ষপ্রদান করিব।” পরিশেষে মহাবীর স্তষেণ কহিল, 
“অশীতিযোজন পর্যন্ত লক্ষপ্রদানে আমার সামর্থ) আছে ।” 

অনস্তর বৃদ্ধ মহাবীর জান্ববান তাহাদিগকে যথাযোগ্য 
সম্মান পূর্বক কহিলেন, “বীরগণ ! পুর্বেবে আমার বিলক্ষণ 
গতিশক্তি ছিল; এক্ষণে বার্ধক্য ও জরাবশতঃ তাহার অনেক 
হান হইয়া গিয়াছে, যাহা হউক উপস্থিত রামকার্ষ্য সাধনার্থ 
আমাদিগের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। অতএব আমার 
এখনও যেরূপ শক্তি আছে তাহা তোমাদিগকে কহিতেছি; 
আমি এখনও এক লক্ষে নবতি যোজন উল্লঙ্ঘন করিতে 
পারি। বাঁনরগণ! ইহা শুনিয়া তোমরা মনে করিও ন 
আমার শক্তি কখন ইহার অধিক ছিল না । পুর্বে দানবরাজ 
বলির যজ্জঞে যখন ভগবান বিঞু ভ্রিবিক্রমে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল 
আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন আমি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
ছিলাম। এক্ষণে বাদ্ধক্য ও জরাবশতঃ আমার গতিশক্তি 
আর তাদৃশ নাই, কিন্ত যৌবনকালে আমার বলনিক্রম অতি 
আশ্চর্যযই ছিল। যাহা হউক সম্প্রতি আমি নবতি যোজন 
পর্যন্তই গমন করিতে পারি কিন্তু দেখিতেছি ইহাতেও 
কার্ধযসিদ্ধি হইতেছে না 1”, 

এই বলিয়া জাম্ববান বিরত হুইলে যুবরাঁজ উদারচেতা 
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অঙ্গদ তাহাকে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, 
“আমি এই শতযোজন এক লম্ফেই গমন করিতে পারি 
কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না জানি না 1» 

তৎশ্রবণে বাক্যবিশারদ জান্ববান কহিলেন, “যুবরাজ ! 
তোমার গতিশক্তি যে অপীম তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত 
আছি। সামান্য শতযোজন কেন, তুমি ইচ্ছা করিলে সহত্র 
যোজনও অনায়াসে গমন এব প্রত্যাগমন করিতে পার। 
কিন্তু তুমি আমাদিগের সকলের প্রভু; প্রভু হইয়া অধীনের 
কাধ্যে ব্যাপৃত হওয়া ভাল দেখায় না। আমরা সকলেই 
তোমার :ভূত্য; তুমি আমাদিগকে আজ্ঞ। প্রদান কর, আমরা 
প্রাণপণে তাহা পালন করিতেছি । বিবেচনা করিয়া দেখ, 
তোমাকে যথাসাধ্য রূক্ষা কর। আমাদের কর্তব্য কার্ধ্য। 
আমর! এখানে যে কাধ্যের জন্য আসিয়াছি তুমিই তাহার 
যূল। কার্যের মুল রক্ষা করাই কার্য্যবিৎদিশের প্রথম 
কর্তব্য; কারণ মুল থাকিলে সকল কার্য্ই সফল হুইয়া 
থাকে। যুবরাজ! আরও দেখ, তুমি আমাদের গুরু 
এবং গুরুপুত্র, বিশেষ তোমাকে. অবলম্বন করিয়াই আমর! 
একার্ষ্ে ব্রতী হইয়াছি, অতএব ইহাতে তোমার কোন- 
মতেই ব্যাপৃত হওয়া কর্তব্য হইতেছে না।” 

তখন অঙ্গদ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “মহাত্মন্! যদি 
আমি বা অন্য কোন কপিশ্রেষ্ঠ এই কার্য্ের ভার গ্রহণ না 
করেন তাহা হইলে পুনর্ববাঁর প্রায়োপবেশনে দেহ বিসর্জন 
ভিন্ন আমাদের আর গতাস্তর নাই। উগ্রশাসন স্ুগ্রীবের 
আজ্ঞ। পালন না করিয়! প্রত্যাগত হইলে আমাদের নিস্তার 
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নাই তিনি এক্ষণে অনুগ্রহ ও নিগ্রহে সমর্থ অতএব নিশ্চয়ই 
আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন। বীর! তুমি বন্ুদর্শা ; 
এক্ষণে যাহাতে এই ছুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন কর! যায়, এমন্ত কোন 
উপায় চিন্তা কর।”, 

জান্ববান কহিল, “বীর! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও 
না এবং ভাবী কার্ধ্যবৈফল্যের বিষয় মনে করিয়া কিছুমাত্র 
লজ্জিতও হছুইও না। আমাদিগের মধ্যে যিনি এই কার্যে 
সমর্থ হইবেন আমি এক্ষণে ভীহাকেই নিয়োগ করিতেছি ।” 


যটষফটিতয অগ'। 





হনুমানকে সাখবলভ্ঘনে অঙ্গরোপ । 


অনন্তর জান্বনান বিসাদসাগরে নিমগ্ন বাঁনরসৈন্যকে 
কিয়কাল নিরীক্ষণ করতঃ সর্ববশান্ত্রবিৎ মহাবীর হনুমানের 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, “বীর ! তুমি কিজন্য একান্তে মৌনাব- 
লম্বন করিয়া আছ এবং কি নিমিনুই বা এই সম্কটের সময়ও 
বাক্যালাপ করিতেছ না £ তুমি গুণে হ্থগ্রীবের তুল্য এব 
তেজ ও বলে রামচন্দ্র ও লক্ষমণেরই অন্ুুরূপ । যেরূপ বিনতা- 
তনয় মহাবল গরুড় পক্ষিজাতির মধ্যে দর্ব্বোহরুষ্ট তক্ররপ 
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তুমিও বাঁনরজাত্ির মধ্যে সর্ব্বোত্রু্ট । আমি স্বচক্ষে 
অনেকবার দেখিয়াছি সেই মহাঁবল পক্ষিরাঁজ সগরগর্ভ হইতে 
ভীষণ সর্প সকল উদ্ধার পূর্বক ভক্ষণ করিতেছেন। হনুমান ! 
তাহার পক্ষদ্বধয় যেরূপ বলবাঁন তোমার বাহ্যুগলও সেইরূপ 
বলবিশিষ্ট। ফলতঃ বলবিক্রমে তুমি তাহার অপেক্ষা কোন 
ংশেই ন্যুন নু । জীবগণের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা! অধিক- 

তর বলবান, বুদ্ধিমান ও তেজোবিশিষ । এরূপ অবস্থায় 
তুমি কিজন্য উপস্থিত কার্যে সজ্জিত হুইতেছ না ? 

বীর! তোমার বলবিক্রমের আমি একটী উপাখ্যান 
বলিতেছি শ্রবণ কর ;__পূর্বেবে পুঞ্জিকস্থলা নামে এক অপ্নর। 
ছিলেন তাহার অপর নাম অঞ্জনা । তিনি কপিরাজ কেসরীর 
ভার্যা। ও কুঞ্জরের ছুহিতা ছিলেন। তাহার বূপমাধুরী 
ভ্রলোকবিখ্যাত ছিল; তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত হইয়া 
বানরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তথাপি অগ্ুনা দৈবী 
শক্তিপ্রভাবে ইচ্ছান্ুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। 

রূপযৌবনসম্পন্না কেসরীভার্ষ। একদিন মানবী মূর্তি ধারণ 
করিয়!, উৎকৃষ্ট মাল্য এবং উপীন্তরক্ত পীতবলন পরিধান 
পূর্বক পর্বতশিখরে সানন্দে বিচরণ করিতেছিলেন। তৎু- 
কালে শিখরস্থা অঞ্জনাকে নীলমেঘগত বিছ্যুতের ন্যায় বোধ 
হইতেছিল। এ সময়ে পখনদেব ম্বদ্ু হিল্লোলে অঞ্জনার 
দেহ হইতে বস্ত্র অপদারণ করিলেন এবং তাহার সুগঠিত 
উরু, স্থকঠিন ও উন্নত স্তনছয়, সুন্মম কটিদেশ, ন্ুচারু আনন 
এবং অনুপম যৌবন নিরীক্ষণ করিয়া কামমোহিত হইয়া 
ছুই বাহু প্রসারণ পুর্ববক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 
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পতিব্রত। অঞ্জনা সহসা এই ব্যাপারে বিহ্বলা ন্যায় 
হইয়া চীৎকার করত্চ কহিয়! উঠিলেন, হায়! কোন্‌ ছুরাত্ব। 
আমার ধন্ম ন্ট করিল!” 

বায়ু কহিলেন, “স্থন্দরি ! ভয় নাই আমি তোমার ধর্ম 
নষ্ট করিতেছি না। আমি পবনদেব; তোমার রূপদর্শনে 
উন্মন্ত হইয়া আলিঙ্গন পূর্বক সক্ল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত 
হইয়াছি। তোমার গর্তে একটী বীর্ধযবান বুদ্ধিসম্পন্ন মহাবল 
ও মহাপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। কি লঙ্ঘন, কি প্লবন দে 
সকল বিষয়েই আমার সমতুল্য হইবে ।? 

কপিবর ! তোমার জননী পবনদেবের এই বাঁক্যে সন্ত 
হুইয়! সেই পর্বতের এক গুহাতে তোসাঁকে প্রসব করি- 
লেন। তুমি জাতমাত্র অরণ্যমধ্য হইতে সূর্যকে উত্থিত 
হইতে দেখিয়। আহার্ধয কোন ফল মনে করিয়। গ্রহণ করিবার 
আশয়ে আকাশে উখিত হুইয়াছিলে। তৎ্কালে তুমি তিন 
শত ঘোঁজন উদ্ধে গমন করিয়া এবং ভগবান সুর্যের তেজে 
ক্ষিপ্ত হইয়াও কিছুমাত্র অবদন্ন হও নাই। তোমাকে মহাঁবেগে 
গগনে উত্থিত হইতে দেখিয়। দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধভরে 
তোষার প্রতি বজ্জ নিক্ষেপ করেন। তুমি সেই আঘাতে 
শৈলশিখরে পতিত হও এবং তাহাতেই তোনাঁর বাম জানু 
ভগ্রহ্ইয়া যায়। তদদবধি তে+মার নাম হুনুমাঁন হইয়াছে । 

অনস্তর দেবরাঁজ ইন্দ্রের বে তোমার এইরূপ পরাভব 
দেখিয়া পবনদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ত্রিলোকে স্বীয় 
গতিরোধ করিয়! নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ 
প্রাণীগণ নিতাস্ত অস্থির হুইয়া উঠিল। ব্রক্গাদি দেবগণ 
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ইহাতে যার পর নাই ভীত হুইয়! ক্রুদ্ধ পবনদেবকে প্রসন্ন 
করিতে লাগিলেন । ত্রন্মা কহিলেন,” পবন! ক্ষান্ত হও» 
আমি বরদাঁন করিতেছি, তোমার এই পুত্র সমরে অস্ত্রশস্ত্রের 
অবধ্য হইবে 1 ইন্দ্র কহিলেন, তামার এই পুত্র যখন 
আমার বজেের আঘাতে জীবিত আছেন, তখন আমি বর- 
প্রদান করিতেছি ইনি ইচ্ছাম্বৃত্যু অধিকার করিবেন |, 

বীর! তুমি কপিরাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র এবং পবন- 
দেবের উরস পুত্র। তুমি তেজ ও বিক্রমে তোমার দেব 
পিতার অনুরূপ । এক্ষণে আমরা বিষম প্রাণসঙ্কটে পতিত 
হুইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগকে এই 
বিপদ হইতে উদ্ধার কর। পবনকুমার ! আমি ঘৌবন্কালে 
অস্ভুত নীর্ধ্য ও পরাক্রমের কার্ধ্য করিয়াছি কিন্ত ইদানীং 
বার্ধকাযবশতঃ আমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে । এক্ষণে বানর- 
জাতির যধ্যে তুমিই বলবিক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অতএব 
আর বিলম্ব করিও না । এই বাঁনরী মেন তোমার পরাক্রম 
দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎস্থক হইয়াছে; উঠিয়া সাঁগরলঙ্ঘনে 
প্ররৃস্ত হও। বীর! তোমার এই শ্রেষ্ঠা গতি, কেবল আম!" 
দিগকে কেন, ত্রিলোকস্থ সকলকেই বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিবে ; অতএব সত্বর নিজ বিক্রম প্রকাশ কর। মহাত্্‌ ! 
সহচর বানরদিগকে এরূপ বিষন্ন দেখিয়া?) তুমি কিজন্য 
উপেক্ষা করিতেছ ?” 


৩৯ 


সপ্তষন্টিতম সণ 





হনুমানের সমুদ্রলজ্ঘনে উদ্যোগ । 


এই বলিয়া ক্গাম্ববান বিরত হইলে পবনকুমার বাঁর 
হনুমান বাঁনরী সেনাকে আহলাদিত করিয়া সমুদ্রলঙ্ৰন যোগ্য 
ভীষণ আঁকার ধারণ করিলেন । বামনাবনারে ভগবান বিষুর 
ভ্রিলোৌক আকুমণকালে জগঙের লোক যেরূপ বিস্মিত 
হইয়াছিল, মেইজূপ লানরেরাও হনৃমানের ভীমদেহ দর্শনে 
অতিশ্ঝয় বিশ্মিত হইল। তাহার? যতই আঁনন্দধ্বনি পূর্বক 
স্তব করিতে লাগিল, বীর পবনকুমারও লাঙ্গল আশ্ফাঁলন 
পূর্ববক ততই বর্ধিত হইতে লাগিলেন । তৎকাঁলে উাহাঁর 
শরীর তেজোময় হইয়া উঠিল। গিরিগহ্বরস্থ বিবৃতবদন 
মিৎহের ন্যায় তিনি অনবরত জুম্তণতাযাগ করিতে লাগিলেন 
এবং ভীহার মুখমণ্ডল মধ্যাহৃকালীন সুর্য্যের ন্যায় এবং বিধুম 
পাঁবকের ন্যাঁয় উজ্জ্বল হইয়া উঠ্িল। 

ভানন্তর পবনকুমার রোমাঞ্চিত দেহে বাঁনরগণের মধা 
হইতে গাত্রোথান করিয়। বুদ্ধবর্গকে সম্বোধন পুর্ববক কহি- 
লেন, “যিনি স্বীয় অপ্রতিম বেগবলে পর্বত সকল বিদারণ 
পূর্বক আকাঁশমার্গে বিচরণ করিয়া! থাকেন, আমি সেই 
পবনদেবের ওরস পুত্র । পরাক্রমে আমি আমার দেব পিতার 
অনুরূপ । আমি অভ্রভেদী স্বিস্তীর্ণ স্থমেরু পর্ববতকে অবি- 
শ্রান্তে সহজবাঁর প্রদক্ষিণ করিতে পারি এব বাহুবলে 
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মহ।সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিয়া তদ্দ্ারা পর্বত, নদ, নদী এবং 
হ্রদের সহিত সমুদয় লোককে গ্রাবিত করিতে পারি । অদ্য 
সমুদ্র আমার উরু ও জঙবার বেগে আলোড়িত হুইয়। কুভ্তী 
রাঁদি জলজন্তর সহিত উদ্ধে উত্থিত হইবে | বিনতাতনয় 
বিহগরাঁজ গরুড় আকাশে একবার না উত্থিত হইতে হইতেই 
আমি সহজ্রবার উত্থিত হইব, ভথবা সুধ্যদেব উদয়াচলে 
উদ্দিত হইয়! অন্তাচলে না যাইতে যাইতেই আমি তাহাকে 
স্পর্শ করিয়া আগমন করিব এবৎ ধরাতল স্পর্শ না করিয়াই 
পুনরায় তাহার অভিমুখে ধাবমান হইব। আমি আজ গগন- 
মগুলম্ছ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রকে অতিক্রম করিব, মহাসাগরকে 
শোষণ করিব, পর্ববত সকলকে চূর্ণ করিব এবং সমগ্র পৃথিবী- 
মগ্ডলকে বিদারণ করিয়। ফেলিব। অদ্য বুক্ষ ও লতার পুষ্প 
সকল গতিবেগে ছিন্ন হইয়! আমার অন্ুপণ করিবে এবং 
তদ্দারা গগনহলে নক্ষত্রম্ডিত ছ্ায়াপাথর ন্যায় পুষ্পমণ্ডিত 
আমার গমনপথও লক্ষিত হইনে। বানরগণ! এখনি ত্রিলোকস্থ 
প্রাণীমণ্ডলী দেখিতে পাইবে আমি এই অসীম আকাশে 
কখন মহাঁবেগে উত্খিত হইতেছি, কখন নিন্গাভিযুখে পতিত 
হইতেছি, কখন এই স্রমেরু পর্ববতাকার শরীর লইয়া যেন 
আ[কাশমণ্ডল গ্রাম করিয়! যাইতেছি, কখন বা মেঘমগুলী 
ছিন্ন এবং পর্বত সকল কম্পিত করিয়া ভয়াবহ আস্ফালন 
করিতেছি! বিনতানন্দন গরুড় এবং মহাপ্রতাপ মারুত 
দেবের শক্তি ধদ্রুপ আমারও শক্তি তদ্রপ, অতএব এই 
ছইজন ব্যতীত আমার গতির ভনুনরণ করে এমন কাহাকেও 
দেখি না। নিমেষমধ্যে আমি অবলন্বশুন্য গগনতলে উত্থিত 
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হইয়! যেঘনির্ম্ক্ত তড়িতের ন্যায় প্রকাশ পাইব। ক্রিবি- 
ক্রমকালে ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় সাগরলভউ্ঘনকালে আমার 
রূপ. অতিশয় বিস্ময়জনক হইবে । বানরগণ ! তোমর। আর 
কিছুমাত্র চিন্তা করিও না; হ্ৃষ্ট হও। আমি বুদ্ধিবলে 
দেখিতেছি এবং অন্ুমানও করিতেছি ঘে বৈদেহীকে অবশ্যই 
দেখিতে পাইব। আমার বেগ ও গতি মারুত ও গরুড়ের 
ন্যায়। শতযোজন কেন, আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে 
অধুত যোজন গমন করিতে পারি। আমি স্বয়স্তু ব্রক্মা! অথবা 
বজ্জহস্ত পুরন্দরের হস্ত হইতে ও অনায়াসে বলপুর্বক অস্ত 
আনয়ন করিতে পারি । কিন্ব! লক্কানগরীকে উৎপাটন পুর্ববক 
মহাবেগে আগমন করিতে পারি ১? 

বানরশ্রেষ্ঠ তেজন্বী হনুমান এইরূপে বীরদর্পে গঞ্জন 
করিতে লাগিলেন; বানরেরাও বিশ্মিতনেত্রে তাহার প্রতি 
একদৃষ্টে চাহিয়। রহিল । অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান এই সমস্ত 
উৎসাহকর শোকনাশক বীরদর্পমিশ্রিত বচনাবলী শ্রবণে 
যার পর নাই আহ্লাদিত হুইর|। কহিতে লাগিলেন, “বীর ! 
ভূমি তোমার বন্ধুব্গের বিপুল শোক দূর করিলে । তোমার 
মঙ্গলাকাওক্ষ়ী এই সমস্ত বানর মিলিত হইয়া একমনে 
তোমার কার্্যসিদ্ধ্যর্থ মঙগলাচরণ করুক । খধিদিগের গ্রনাদে 
এবং আমার ন্যায় বৃদ্ধদিগের আশীর্ববাদে তুমি নির্বিিগ্গে 
সমুদ্রে লঙ্ঘন কর। তুমিই আমাদের জীবন; অতএব তুমি 
যতদিন ন! প্রত্যাগমন করিতেছ ততদিন আমর। তোমার 
প্রতীক্ষায় এইস্থানে একপদে দণ্ডায়মান থাকিব 1” 

হনুমান পুনরায় কহিলেন, “বানরগণ ! প্রথম লক্ষপ্রদাণ 
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কালে কে আমার বেগ ধারণ করিবে আমি তাহা স্থির 
করিতে ন! পারিয়! অত্যন্ত চিন্তিত হুইয়াছি।” এই বলিয় 
পবনকুমাঁর একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অদূরে 
মহেন্দ্র পর্ববভকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, “এই নানা- 
ভ্রমশোভিত ধাতুরাগরঞ্রিত আচলের শিখর ও শিলা সকল 
সদ ও বৃহৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। এ পর্বতই লম্ষ- 
প্রদ্থান সময়ে আমার বেগ ধারণ করিবে | অতএব উহাতে 
আরোহণ করিয়া পরে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিব ।” 

এই বলিয়া পবনের ন্যায় বেগশালা পবনকুমার উচ্চশুঙ্গ 
মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণ করিলেন। এ পর্বতে নানাবিধ 
বক্ষ ও লতা! সকল ফল ও পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া অপরূপ 
শোভা ধারণ করিয়াছে; নবশ্যাদ্বলপুর্ণ শ্যামল ভূমিখণ্ডে সুগগণ 
স্বখে বিচরণ করিতেছে। কোথাও সিংহ শার্দল প্রত্থতি 
হিৎক্র প্রাণীগণ ইতস্তত গমন করিতেছে কোথাও বা মন্তু- 
মাতঙ্গগণ দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে । কোথাও মদগর্বিবিত 
পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, কোথাঁও ঝঞঝর শব্দে প্রত্রবণ 
হইতে নিন্মল জল পতিত হইতেছে । যৎকালে মহেন্দ্রতুল্য 
বিক্রমশালী মহাবার হনুমান শু্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমন 
করিতে লাগিলেন, তৎকালে পর্ববতরাঁজ তাহার বাহুবলে 
পীড়িত হইয়া সিংহলমা ক্রান্ত নত মাতঙ্কের ন্যায় প্রাণীদিগের 
চীৎকারচ্ছলে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সরোবরের 
সলিলরাশি বিচলিত হইয়া উঠিল । ম্বগ ও মাতঙ্গগণ প্রাণ- 
ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল । শিলাখণ্ড সকল 
ইত পু তঃ বিক্ষিপ্ত এবং অতুযুচ্চ রুক্ষনকলও কম্পিত হইতে 


২৪৬ রামায়ণ । 


লাগিল। পানভোজনে আসক্ত গন্ধরর্মিখুন ও বিদ্যাধরের! 
অকস্মাৎ এই বিপদ দর্শনে পর্বতের সানুদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া! চলিল এবং পক্ষিগণও নীড় পরিত্যাগ করিয়া উর্ধে 
উড্ডীন হইল । সর্পগণ ভীত হুইয়! কেহ গর্তমধ্যে লুকাইল, 
কেহ বা অর্ধনিঃস্যত হইয়া পর্বতের পতাকার ন্মায় শোভ। 
পাইতে লাগিল। খধিগণ নিবিড় অরণ্যে অবলন্ন স্বথশুন্া 
পথিকের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। ইত্যবষরে 
মহাবীর হনুমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মান লঙ্ক। নগরী 
স্মরণ করিতে লাগিলেন । 


রামায়ণ । 


স্বন্দরকাণ্ড । 


টিপ 


প্রথম সগণ। 


হনুমানেব সমুদ্রলজ্ঘন | 
রা 


অনন্তর শক্রুমাঁশন মহাবীর হনুমান ছুরাঁত্ব! রাবণকর্তৃক 
অপন্ৃত। সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ আকাশপখে যাইবার সংকল্প 
করিলেন। তিনি এই ছুক্ষর কর একাকীই সম্পাদনের জন্য 
গ্রীবা ও মস্তক উন্নত করিয়া বলগর্বিবিত বৃষভের ন্যায় শোভিত 
হইলেন এবং সমুদ্রজলের ন্যায় শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ডে 
ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে এ বীর দৃপ্ত 
সিংহের ন্যায় মুগনকলকে পদতলে দলিত, বক্ষের আঘাতে 
বৃক্ষ সকল কম্পিত এবং পক্ষিগণকে আকুল করিয়া তুলি- 
লেন। মহেন্দ্র পর্বতে স্বভাবজাত ও নিম্মীল নানারূপ ধাতু 
নীল, রক্ত ও পাটল প্রসৃতি বিবিধ রাগ বিস্তার করিতেছে। 
উহ্বার সানুদেশে দেবপ্রভাঁব যক্ষ, কিন্নর, পন্নগ ও গন্ধরর্বগণ 
উজ্জ্বলবেশে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে । হনুমান এ পর্ববতের 


ঙ্‌ রামায়ণ । 


শ্যামলবর্ণ নিন্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়! ত্রদ্মধ্যস্থ মহামাত- 
শের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

আমন্তর তিনি সূর্য, ইন্ত্, স্বয়স্তু ও ভূতগণকে কৃতা- 
গ্লীলিপুটে ব্ন্দনা করিয়া স্বীয় পিতা পবনদেবাকে পশ্চিমাসো 
প্রণাম পূর্বক দক্ষিণদিকে গমনে সমুদ্যত হইলেন এবং 
রাঁমচন্দ্রের অভ্যুদয় কামনায় পর্ববকালীন সমুদ্রের ন্যায় বদ্দিত 
হইতে লাগিলেন । তৎকালে বানরের। চতুর্দেক হইতে 
বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তিনি 
সাগরলঙ্বনার্থ অপরিমিত দেহ ধারণ পূর্বক করচরণ দ্বার! 
পর্ববতে বলগ্রয়োগ করিতে লাগিলেন । পর্বত তৎক্ষণাৎ 
বিচলিত হইয়া উঠিল, বৃক্ষের পুঙ্পদকল সমস্ত পতিত হইয়া 
গেল। এ সমস্ত স্থগন্ধি৬পুষ্প সর্বত্র আকীর্ণ হওয়াতে 
গিরিবর মহেন্দ্র ঘেন পুষ্পময় হইয়। উঠিল। মহাবল হনু- 
মানের বিষম নিম্পীড়নে মদমন্ত মাতঙ্গের ন্যায় পর্ববতরাঁজের 
দেহ হইতে জলধার! প্রবাহিত হুইতে লাগিল। পুর্বে 
প্রবণ সকলের কোন স্থানে স্বর্ণের, কোথাও কজ্জবলের, 
কোথাও রজতের ন্যায় ধারা বহিতেছিল কিন্তু এক্ষণে বিপুল 
জলক্রোতে সমস্তই বিপর্ধ্যস্ত হইয়া গেল। অনবরত মনঃশিলা'র 
সহিত বিশাল শিলাসকল স্থীলিত হওয়াতে পর্ববতকে শিখা- 
বান বহি ধূমরাশির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। গহ্বরস্থ 
জীবজজ্তগণ বিকৃতন্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; এ শব্দে 
সকাননা বস্থৃন্বরা পরিপূর্ণ এবং দিগৃদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া 
উঠিল। সর্পগণ নীলরেখাচিহ্তিত ফণমণ্ডল বিস্তার করিয়! 
রোঁষভরে ভয়াবহ ব্ষানল উদ্গার পূর্বক অনবরত শিলা 





হুন্ানের সাগরলজ্ঘন । 


স্থন্দরকীগড । ৬ 


দংশন করিতে লাগিল। এ সমস্ত শিলা তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড 
ও প্রজ্জ্বলিত হইয়। উঠিল। তথায় যে সমস্ত বিষত্্ ওষপি 
ছিল তাহারাও তৎকালে এই ঘোর বিষাঁনলের উপশমনে 
সমর্থ হইল না। তপস্বীগণ অকল্মাহ এই ভয়াবহ কাণ্ড উপ- 
স্থিত দেখিয়! মনে করিলেন বুঝি ব্র্গরাক্ষস প্রভৃতি প্রাণীগণ 
এই পর্বত বিদীর্ণ করিতেছে । এই ভাবিয়। তাহারা সকলে 
ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগ্ণ 
পানভূমিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণকমণ্ডলু, স্তম্বাছু লেহা দ্রব্য, 
বিবিধ মাংস, আর্ধভ চর্ম ও স্বর্ণমুষ্টি খড়গ পরিত্যাগ পূর্বক 
ব্যস্তভাবে প্রমদগণের সহিত ভীতমনে পলায়ন করিল। 
রমণীগণ হার, নুপুর 'ও কেয়র ধারণ পূর্বক রক্তমাল্য ও 
রক্তচন্দনে বেশ রচনা এবহ পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নেত্র 
মদরাগে আরক্ত করিয়া বিহার করিতেছিল; উহার সহসা এই 
লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়। স্ব স্ব প্রিয়তমের সহিত গগনম্ার্গে 
আরোহণ পূর্ববক হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত সমস্ত অবলোকন 
করিতে লাগিল। সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ বিমল অন্বর 
হইতে নিন্মদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরস্পরকে কহিতে 
লাগিলেন, “এই পর্বত প্রমাণ মহাবীর মহাবেগে শতযোজন 
সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন । ইনি রামচন্দ্র ও বানরগণের শুভ- 
সঙ্কল্পে অতি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃশ্ত হইয়া এই দুস্তর সমুদ্রে ও 
অনায়াসে পার হইবেন |” বিদ্যাধরগণ মহর্ষিদিগের মুখে 
এই কথা শ্রবণ করিয়! পর্ববতস্থ হুনুমাঁনকে বারংবার বিস্ময়ের 
সহিত দেখিতে লাগিল। 

ততৎকালে প্রদীপ্ত পাবকতুল্য মহাঁবল হনুমান পুনঃ পুনঃ 


রামায়ণ । 


কম্পিত হইতেছেন, সর্বাঙ্ষের রোমরাজী কম্পিত করিতে- 
ছেন এবং বৃহৎ মেঘের ন্যায় গভীরম্বরে গর্জন করিতেছেন। 
তাহার লাঙ্গল অনুক্রমে বর্তল ও লোমে আচ্ছন্ন | তিনি 
উহ! উদদ্ধ নিক্ষেপ পুর্বক পুষ্ঠদেশে মুহুমুহ্ছু আন্ফালন 
করিতে লাগিলেন । তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন 
পক্ষিরাজ গরুড় একটা ভীষণ অজগরকে লইয়া ক্রীড়া 
করিতেছেন । 

অনন্তর পর্ববতকুমার অর্গলাকার ভুজদণ্ড পর্ববতৌোপরি 
দুটরূপে স্থাপন করিলেন, পদদয় সঙ্কুচিত করিয়া সর্ববাজ 
ক্রোড়দেশে আকুঞ্চন করিয়া লইলেন এবং গ্রীবা ও বানুঘয় 
খর্ব করিয়া তেজ ও বীর্য্যে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি 
হৃদয়ে প্রাণনিরোধ পূর্বক কেবল উর্দে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 
গমনপথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবহৎ কর্ণসঙ্কোচ করিয়া 
বানরগণকে কহিলেন, “রামচর্জের কাম্ম,কনির্্মক্ত শর যেরূপ 
বেগে গমন করে আঁমিও সেইরূপ বেগে রাবণের বানুবল- 
পালিত লঙ্কায় গমন করিব। যদি তথায় জানকীর দর্শন 
না! পাঁই তাহা হইলে এইরূপ বেগেই দেবলোকে উপস্থিত 
হুইব। যদি সেম্থানেও কৃতকার্ম্য না হই তাহ ছুইলে 
রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব। আমি প্রতিজ্ঞ! করিয়া যাই- 
তেছি অদ্য হয় জানকীর উদ্দেশ লইয়া আমিব ন। হয় 
রাবণের সহিত লঙ্কাপুরী উৎ্পাটন করিয়া আনিব 1” 

এই বলিয়া বেগবান পবনকুমার গরুড়ের ন্যায় অক্রেশে 
মহাবেগে গগনমার্গে লম্কপ্রদান করিলেন। চতুর্দিক হইতে 
পর্ববতস্থ রুক্ষ সকল গতিবেগে উৎখাতমূল হইয়া শাখাপ্রশাখা 


হন্দরকাণ্ড । গু 


সঙ্কুচিত করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাবেগে উর্ধে উদ্থিত 
হুইল? বৃক্ষযূহে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফ'টিত রহিয়াছে এবং 
বিহঙ্গের৷ উন্মাত্ত হইয়া কলরব করিতেছে । হনুমান গমন- 
বেগে এ সমস্ত বৃক্ষ সঙ্গে লইয়া বিমল আকাশপথে যাইতে 
লাগিলেন। স্বজনেরা ঘেমন দূরদেশগমনোদ্যত বন্ধুর এবং 
সৈন্যের যেমন রাজার অনুগমন করে সেইরূপ শালাঁদি 
রৃক্ষদকলও মুহুর্ভকাল তাহার অনুসরণ করিল। এ সময়ে 
পর্বতকায় অদ্ভুতদর্শন মহাবীর পবনকুমার বৃক্ষ, অঙ্কুর ও 
কলিকায় সঙ্গাকীর্ণ হইয়া খদ্যোতপরির্ত পক্ষবিশিষ্ট শৈলের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 

অনন্তর সারবান বৃক্ষ সকল স্থলিতবেগ হুইয়া পুষ্পভার 
পরিত্যাগ করতঃ পক্ষচ্ছেদনভীত পর্বতের ন্যায় সাগরজলে 
নিমগ্ন হইল। পুষ্পরাশি লঘুত্ব বশতঃ কিয়তকাঁল পরে 
আমিয়! পতিত হুইতে লাগিল। এ নময়ে মহাসমুত্র নানা- 
বিধ বিচিত্র পুষ্পে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হুইয়। নক্ষব্রথচিত 
শীলাকাশের শোভা পাইতে লাগিল। হনুমানের বাহুদয় 
অন্বরতলে প্রসারিত; উহ! শৈলবিবরনিঃস্যত পঞ্চমুখ উরগের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । তৎ্কালে বোধ হইতে লাগিল 
এ বীর যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অনস্ত আকাশকে 
পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাহার নেত্রঘয় পিক্কলব্ণ ও 
বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল; উহা! পর্ববতন্ছ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় 
এবং মগুলস্থ চক্র ও সুর্যের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ হইয়াছিল। 
তাহার মুখমণ্ডল তাত্রবর্ণ ; উহ! রক্তনাপিকা সংযোগে সন্ধ্যা- 
রাগযুক্ত ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহ্থীর 

্ 


ঙ ধামারণ । 


লাঙ্গল উর্ধে উ্ত হওয়াতে ইন্দ্রধবজের ন্যায় লক্ষিত হইতে 
লাগিল। পবনকুমার এ লাঙ্গলচক্রের মধ্যগত হুইয়। 
জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্য্যের ন্যায় *নিতান্ত ভীমদর্শন হুইলেন। 
উহ্থার কটিতট সম্পূর্ণরূপে লোহিতবর্ণ স্থুতরাঁৎ পর্ববত যেমন 
দলিত গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা শোভিত হয় তিনিও সেইরূপ 
শোভিত হইলেন। বেগপ্রভাবে তদীয় কক্ষমধ্যস্থ বায় 
জলদের ন্যায় গম্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিল । মহাবীর 
সুদীর্ঘ লাঙ্গল বিস্তার পূর্বক গমন করাতে বোধ হইতে 
লাগিল যেন সপুচ্ছ ধুমকেতু মহাঁবেগে উত্তরদিক হইতে 
দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে ॥ তাহার দেহ উদ্দে এবং ছায়। 
সমুদ্র বক্ষে, স্তরাৎ তিনি বায়ুবেগ প্রেরিত নৌকার ন্যায় 
যাইতে লাগিলেন । পবনকুমার সমুদ্রের যে যে ভাগ অতি- 
ক্রম করিয়] যাইতে লাগিলেন সেই সেই ভাগ তাহার গতি- 
বেগে উন্মন্তের ন্যায় আকুল হুইয়! উঠিল। তিনি শৈলবৎ 
বিশাল বক্ষে সাগরের উর্ষ্িজাল ভেদ করিয়া মহাবেগে চলি- 
লেন। একে তাহার দেহবারু নিতান্ত প্রবল তাহাতে 
মেঘবায়ু উত্থিত হওয়াতে সমুদ্র যাঁর পর নাই বিক্ষোভিত 
হইয়া উঠিল। হনুমান গতিবেগে উহার মেরমন্দরাকা'র 
বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গঘকলকে আকর্ষণ পুর্ববক যাইতে লাগিলেন 
তাহাতে বোধ হইতে লাগিল বেন তিনি পুথিবা ও অন্ত- 
রীক্ষকে পৃথক নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন অথব! উদ্মিজালকে 
একাদিক্রমে গণন। করিতেছেন । সমুদ্রের জলর।শি মহাবীর 
পবনকুমারের গতিবেগে মেঘপথ পর্য্যন্ত উত্থিত হুইয়া 
আকাশে গ্রদারিত শারদীয় মেঘের ন্যায় দুষ্ট হইতে লাখিল। 


হনরকাঞ । ণ' 


যেমন বস্ত্রীপকর্ষণে শরীরের সমস্ত অবয়ব হ্ুষ্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়। যায় তদ্রপ জল উত্থিত হওয়াতে তৎকালে সমুদ্রচর 
জীবজন্তগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। সর্গশণ 
আকাশমার্গে হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়! গরুড় বোঁধে 
যাঁর পর নাই ভীত হইল । এ বীরের ছাঁয়া দশযোজন বিস্তুত 
ও ত্রিশ যোঁজন দীর্ঘ; বেগপ্রভাবে উহা আরও 'স্থদৃশ্য হইল 
এবং সমুদ্রবক্ষে স্ুবিস্তীর্ণ মেঘশ্রেণীর ন্যায় নিপতিত হুইয়। 
বেগে সততই তীহাঁর অনুসরণ করিতে লাগিল। মহাবীর 
হনুমান নিরবলম্ব আঁকাঁশে সপক্ষ পর্ববতব্ যাইতেছেন ; 
তাহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা নিঃস্যত হইতে 
লাগিল। তিনি অরুণ, নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের মেঘ আকর্ষণ 
পুর্র্বক স্বীয় পিতা পবনদেবের ন্যায় মহাবেগে যাঁইতে লাগি- 
লেন এবৎ কখন উহাদের আন্তরাঁলে কখন বা বহির্ভাগে 
থাকিয়। মেঘারৃত ও মেঘনির্্মক্ত চন্দ্রের ন্যায় যার পর নাই 
শোভিত হইলেন। 

দেব, দাঁনব ও গন্ধর্র্বেরা হনুমানকে এই অদ্ভুত ও দুর 
কার্ধ্যসাঁধনে প্রবৃত্ত দেখিয়! পুষ্পরৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 
সূর্ধা উত্তাপদাঁনে বিরত হইলেন; বায়ুও মৃদ্ুমন্দ প্রবাহিত 
হইতে লাগিলেন। খধিগণ এবৎ নাগ ও যক্ষগণ পবন- 
কুমারের নানারূপ স্ততিবাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে 
মহালমুদ্র ইচ্ষাকুকুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মনে মনে 
চিন্তা করিলেন, “যদি আমি এ সময়ে হনুমানকে "সাহায্য 
না করি তাহা! হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমাকে নিন্দা 
করিবে। ইক্ষাকুকুলসম্ভুত্ত মহারাঁজ সগর আমাকে সংবর্ধিত 


৮ রাশীকণ । 


করিয়াছেন॥ এই কপিবর সেই বংশের পরম সহায়; 
অতএব যাহাতে ইহীর শ্রান্তিদুর হয় আমার তাহা করা 
অবশ্য কর্তব্য । তাহা হইলে ইনি অবশিষ্ট পথ অনায়াসে 
গমন করিতে পারিবেন ।% 

_ সমুদ্র এইরূপ স্থির করিয়া স্বীয় সলিলে ময় কনকময় 
মৈনাককে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “মৈনাক ! পাতালবাসী 
অন্থরগণের সার রোধ জন্য দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে অর্গল 
স্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন! তুমি এ সকল বীর্ধ্যবান ছুরাত্মা- 
দিগের উত্থানে ব্যাঘাত দিবার জন্য স্ুবিস্তীর্ণ পাতালের দ্বার 
অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শক্তি অতীব অদ্ভুত । তুমি 
সর্ববদ্িকে সর্ববতোভাবে বর্ধিত হইতে পাঁর। আমি এইজন্য 
তোমাকে নিয়োগ করিতেছি তুমি সত্বর উর্ধদিকে বদ্ধিত 
হও। এ দেখ, ছু্ষরকণ্্মী মহাবীর হুনৃমান রামচনক্দ্রের কার্য- 
সাধনার্থ আকাশমার্গে গমন করিতেছেন ; উনি অতিশয় 
শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন অতএব আর বিলম্ব করিও না।৮ 

সমুদ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈনাঁক বিবিধ লতা! বৃক্ষা- 
দির সহিত জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন । সহসা! বোধ 
হইল যেন দীপ্তরশ্যি সূর্য্য মেঘরূপ আবরণ উন্মোচন করিয়! 
প্রকাশিত হইলেন । এ পর্ধবত চতুদ্দিকে সাগরজলে বেষিত 
এবং উহার শুঙ্গ সকল গগনম্পর্শা, স্বর্ণময় এবং কিন্নর ও 
উরগগণ কর্তৃক পরিসেবিত। তৎকাঁলে উহার প্রভায় অসি- 
শ্যামল আকাশও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়! উচিল। 

হনুমান সহসা এই পর্ধতকে সম্মুখে উশ্থিত হইতে 
দেখিয়া নিজ কার্য্যের অন্তরায় বিবেচনা করিলেন এবং 


স্থঙ্গরকাণ্ড । ৯ 


বায়ু যেরূপ মেঘকে অপসারিত করে তন্্রপ উহাকে বক্ষের 
আঘাতে নিক্ষি করিয়া চলিলেন। ততদ্দর্শনে মৈনাক হুমৃ- 
মানের অসীম পরাক্রমের বিষয় অবগত হুইয়! হর্ষভরে গর্জন 
করিতে লাগিলেন এবং মনুয্যরূপ ধারণ করিয়। স্বীয় শিখরে 
উপবেশন পূর্ববক প্রীতিভরে কহিলেন, “কপিবর ! তুমি অতি 
ছুঙ্ষর কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ অতএব আমার শিখরে কিয় 
কাল অবশ্থিতি করিয়! বিশ্রাম স্থথখ অনুভব কর। দেখ, 
রঘুকুলোৎপন্ন রাজাদিগের দ্বারা সমুদ্র বর্ধিত হইয়াছেন, 
তুমিও তদ্বশোদ্ততত মহাত্মা রামচন্দ্র কার্ষ্যে দীক্ষিত, 
অতএব সমুদ্র তোমাকে অর্চনা করিতেছেন। উপকারের 
প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম । এইজন্য সমুদ্র তোমার 
পৃজার্থে আমাকে নিয়োগ করিলেন এবং কহিলেন, 'এই 
কপিবীর শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনার্থ আঁকাশমার্গ দিয়! 
যাইতেছেন। ইনি তোমার শিখরে শ্রীস্তি দুর কদিলে 
অবশিষ্ট পথ অরুেশে গমন করিতে পারিবেন।” বীর ! 
তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর এবং আমার শিখরে শ্রান্তি 
দুর করিয়া যাও। এখানে স্থশ্বাহ্ ও সুগন্ধি কন্দ, ফল এবং 
মূলও প্রচুর পরিমাণে আছে তুমি ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ কর। 
অনন্তর নির্দিক্ট স্থানে গমন করিও । বীর! এই দেবলোকে 
যত বেগবান বানর আছে ভুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অতএব 
তোমার আতিথ্য সর্বতোভাবে কর্তব্য । পণ্ডিতের বলেন 
অতি সামান্য ব্যুক্তিও অতিথি হইলে পুজ্য হয়েন। আরও 
হনুমান ! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ পবনের পুত্র এবং বেগেও তাহার 
অনুরূপ ; তোমার পুজ। করিলে তদ্দারা তোমার পিতারও 
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পুজী কর! হইবে । বীর! আমি যে কেবল সমুদ্রের আঁদেশে 
তোমার পুজা করিতে আসিয়াছি এমত বিবেচনা করিও না। 
তুমি আমারও পুজার পাত্র ; কেন তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। 

সত্যযুগে পর্ববতদ্দিগের পক্ষ ছিল এবং তাহার? গর্ছড়ের 
ন্যায় মহাবেগে ভ্রিলোকের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিত | তাহাতে 
দেবতা ও মহ্র্ষিগণকে পর্ববতপাতভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতে 
হইত । 

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়! পর্ববতদিগের পক্ষচ্ছেদে 
প্রবৃত্ত হন্। তিনি একদ] বজ্জ উদ্যত করিয়া আমার প্রতি 
ধাবমান হন্। কিন্তু তোমার পিতা পবন অনুকম্প। করিয়া 
আমাকে আকাশে উত্তোলন পূর্বক এই লবণ সমুজে নিক্ষেপ 
করেন। তিনি আমাকে এইরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়। 
আমি পক্ষহীন হই নাই। পবনকুমাঁর ! আমি এইজন্যই 
তোমার পুজ। করিতে ইচ্ছুক হুইয়াছি। এক্ষণে প্রত্যুপ- 
কারের কাল উপস্থিত; অতএব তুমি প্রসন্নচিত্তে পুজা গ্রহণ 
করিয়া আমার মনস্কীমন] পূর্ণ কর। বীর ! আমি তোমাকে 
দেখিয়! অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে কিয়ৎকাঁল আমার 
শিখরে বিশ্রাম কর।” 

অনন্তর হনুমান কহিলেন, “মৈনাক ! আমি তোমার 
হুমিউ বাঁক্যেই সতকৃত হুইলাম। কিন্ত আমি যে স্ুস্থির 
হইয়। তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না তজ্জন্য ভূমি 
ক্ষুব্ধ হইও ন|। গুরুতর কার্য্যের ভার আমকে ব্যস্ত করিয়! 
তুলিঘাছে এবৎ দ্িবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে । 
বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এই শতযোজন সমুদ্রের 
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মধ্যে ফোথাও বিশ্রায় করিব না। অতএব এক্ষণে চলিলাম । 
এই বলিয়া! হনুমান পর্ধবতকে স্পর্শমাত্র করিয়া অবলা ল।ক্রুমে 
মহাবেগে আকাশমাহর্গ গমন করিলেন। সমুদ্র ও মৈনাক 
উহ্ীকে সাঁদরে নিরীক্ষণ পুর্ববক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা ও 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । | 

ক্রমশঃ হনুমান অতি দূর আকাশে উত্থিত হইলেন এবং 
মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাঁবেগে গমন করিলেন। 
দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাহার এই দ্বিতীয় দুক্ষর কার্সর্য অব-+.. 
লোকন করিয়! ভূয়শী প্রশংসা করিতে গ্ররুন্ত হইলেন। 
এদিকে দেবরাজ বাব মৈনাকের এই সদাচরণে যাঁর পর নাই 
সম্তষ্$ হইয়া আহ্লাদে গদগদকঞ্চে তাহাকে সন্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, “শৈলেক্্র ! আমি তোমার ব্যবহারে যার 
পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। হনুমান ভয়ের কারণ. সত্বেও 
নির্ভয়চিত্তে রামচন্দ্রের কাধ্য সাধনার্থ বাইতেছেন,তুমি ইহাকে 
যথাবিধি অচ্চন। করিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাকে অভয়দান 
করিতেছি ; তুমি অতঃপর যথ! ইচ্ছা স্থখে বিচরণ কর।” 

গিরিবর মৈনাক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসম্ন দেখিয়া যার পর 
বাই আহলাদিত হইলেন এবং তাহার নিকটে বরগ্রহণ 
পুর্ববক পুনরায় সাগরজলে প্রবেশ স্রিলেন। 

অনন্তর দেব, শন্ধররব, সিদ্ধ ও শহর্ষিগণ সুধ্যের ন্যায় 
তেজন্বিনী নাগজনণী স্থরসাকে কহিলেন, “দেবি! এই 
পবনকুমার শ্রীমীন হনুমান সাগর পার হইতেছেন; তুমি 
পর্ববতাকার গগনস্পশী ভীষণ রাক্ষদরূপ ধারণ করিয়া পিঙ্গল 
চক্ষু ও বিকট দন্তশ্রেণী বিস্তার পুর্ববক কিয়ৎকাঁল ইহার 
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গমনপথে বিস্প আচরণ কর। আমর! এই বীরের বলবার্ধ্য 
জ।নিবার জন্য অত্যন্ত উৎন্ুক হইয়াছি ) দেখিব, উনি কি 
উপায়ে তোমাকে পরাভব করেন অথব! স্কয়.ই পরাভূত হন্‌। 
দেবগণ সমাদর পূর্বক এইরূপ কহিলে স্থরস! ভয়াবহ 
বিকৃত ও বিরূপ রাক্ষসমুর্তি ধারণ করিয়! সমুদ্রমধ্যে হুনৃ- 
মানের গতিরোধ পুর্ববক কহিল, “কপিবর ! অদ্য দেবগণ 
অনুকূল হইয়া তোমাকে আমার তক্ষ্য্বরূপ প্রেরণ করিয়া- 
ছেন ; হৃতরাৎ আজ আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব । তুমি 
আমার এই আননমধ্যে প্রধিষউ হও |” এই বলিয়া স্থরসা 
বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া হনুমানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । 
তখন হুনৃমান কহিলেন, “রাক্ষমি! দশরথপুত্র রামচন্দ্র 
ভ্রাতা লক্ষণ ও ভার্ধ্য! জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন 
করিয়াছিলেন। তথায় রাক্ষপগণের সহিত কোন কারণে 
তাহার অত্যন্ত শক্রতা জন্মে। একদিন তিনি কোঁন কার্ষ্য- 
প্রসঙ্গে ভ্রাতার সহিত কুটির পরিত্যাগ করিয়া যান, ইত্য- 
বলরে পাপাত্বস। রাবণ বলপুর্ববক তাহার ভার্যাকে অপহরণ 
করিয়। লইয়। আইসে। এক্ষণে আমি রামচন্দ্রের আদেশে 
যশন্ষিনী সীতার নিকট দূতম্বরূপ হুইয়। যাইতেছি। রাক্ষপি ! 
চরাচর সমস্তই রামচক্দ্রের অধিকার; তুমি তম্মধ্যে বাদ 
করিয়া আছ, অতএব তাহার কাধ্যে সাহায্য কর! তোমার 
অবশ্য কর্তব্য। অথব। তোমার সাহাষ্য করিয়াও আবশ্যক 
নাই)-তুমি আপাততঃ আমাকে ছাভ়িয়! দাও ; আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, জানকীকে দর্শন এবং রামচন্দ্রকে তাহার বৃত্বাস্ত 
জ্ঞাপনপুর্ব্ক পশ্চাৎ তোমার নিকটে আমিব।” 
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এই বলিয়া হনুমান যাইব] র £ ন কিন্ত 
টা তাঁহার বল পরীক্ষার নিগিষভাষ্? মাখা পুর 1 কহি- 


“হনুমান! প্রজাপতি বা পা ৮ / প্রদান 


রি যে, যে কেহ আমার অশ্ৃহী ্বে আমি 


তাঁহাঁকেই খ্রাস করিব। অতএব,যদি পার ত আঁমার আঁস্য- 
কুহর হইতে গমন করিও; আনা কোনরূপে তোঁমার পর্ি- 
ব্রণের উপায় নাই।” এই বলিয়! শ্ুরসা পুনরায় হুনুমানকে 
গান করিবার উপক্রম করিলেন। তদ্দর্শনে হনুমান রুদ্ধ 
হইরা কছিলেন, “রাঞ্চপি ! যদি নিতান্তই আ'মাঁকে গ্রাস 
করিবার ইচ্ছ। থাকে” তবে আমার এই দেহের অনুরূপ মুখ 
বিস্তার কর।” এই বলিয়। পবনকুমীর সুরসার দেহপ্রমাণ 
স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। স্থরনা বিশ যোজন মুখ 
বিস্তার করিলেন। এঁ ঘোর ঘুখ ষেঘাঁকার, দংষ্রীকর।ল ও 
নরকের ন্যায় ভীষণ । হনুমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভিশ যোজন 
বদ্ধিত হইলেন; সরস! চলিশ ধোজন মুখ ব্যাদান করিলেন । 
হনুমান পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। স্ুরসার মুখ ষষ্টি 
যোজন হইল । হনুমান সগুতি যোঁজন দেহ বৃদ্ধি করিলেন ; 
স্থরসাঁর মু অশীতি যোজন হুইল । হনুমান নবতি যোজন 
বদ্দিত হইলেন; স্থরসার মুখ শত যোজন ভ্ইফীি। 

অনন্তর মহাবীর হনৃমান ঝটিতি সেঘবশু দেহ সংক্ষিপ্ত 
করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন এবং স্থরপাঁর আননমধ্ো প্রবেশ 
ও নিমেষের মধ্যে নির্গমন পূর্বক অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া 
কহিলেন। দ্দাঁক্ষায়ণি! আপনার বর সত্যই হইয়াছে; 
আমি আপনার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়াছিলাঁম। এক্ষণে 
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আপনাকে নমস্কার করি । আমি জানকীর উদ্দেশে চলিলাম ; 
আশীর্বাদ করুন যেন আমার কার্ধ্য সিদ্ধ হয়।” 

স্থরসা রাহুমুখনিজ্ঞান্ত চন্দ্রের ন্যায় হনুমানকে নিজ 
মুখ হইতে নির্গত দেখিয়া পুর্ববরূপ ধারণ পুর্ববক কহিলেন, 
“বীর ! যথা ইচ্ছা স্থখে গমন কর ; আশীর্বাদ করি তোমার 
উদ্দেশ্য সফল হউক ।৮ 

এই বলিয়! স্থরপ! নিজস্ানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে 
জীবগণ হনুমানের এই তৃতীয় ছু কার্ধ্য অবলোকন করিয়া 
অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবীর পবন- 
কুমার পুর্বেবের ন্যাঁয় অপ্রতিহত প্রভাবে আকাশপথে ঘাইতে 
লাগিলেন । বিশীল জলদজাঁল যে পথ সর্বদ! শীতল রাঁখি- 
য্াছে, বিহগগণ নিয়ত যথায় ব্চিরণ করিতেছে, নৃত্যগীতা- 
চারধ্য তুম্থুরু প্রভৃতি গন্ধর্ধেবরা যথায় সানন্দমনে ভ্রমণ 
করিতেছে, যে পথ এরাবত কর্তৃক সেবিত হইতেছে, যাহা 
পিংহ, হস্তী, শাদূলি, পক্ষী এবং উরগবাহ্হ বিমল বিমান 
সকলে অলঙ্কত হইয়াছে, যে স্থানে অগ্নিকল্প পুণ্যাত্বা স্বর্গজয়ী 
মহর্ষিগণ সর্বদা অধিবাঁস করিতেছেন, যথায় হব্যবাঁহী 
হুতাশন নিরন্তর প্রজ্ছবলিত হইতেছেন' মাছ চন্দ্র, সুর্য্য, 
গ্রহ ও নক্ষত্রজীণর হব নিরন্তর উদ্ভািত হইতেছে, যে 
পথ মহর্ষি, গন্ধবর্ব, নাগ ও ঘক্ষগণ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, 
যে পথ বিশ্বাবস্থ কর্তৃক পরিষেবিত হইতেছে এবং যাহা 
ব্রন্মনির্ট্িত হইয়। জীনলোকের বিল চন্দ্রাতপন্রূপ বিস্তুত 
আছে, পবনত্নয় সেই পথ "অবলম্বন করিয়া! গরুড়ের ন্যায় 
মহাঁবেগে গমন করিতে লাগিলেন । রক্ত, পীত, শ্বেত প্রভৃতি 
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নাঁনা বর্ণের মেঘ সকল তৎকালে তাহার দ্বারা আকৃষ্ট ও 
ছিন্ন হইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিল। মহাবীর 
কখন সেই মেঘসমুহের বহির্গত কখন বা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া বর্যাকালীন চন্ত্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। 

অনন্তর সিংহিক। নামে এক কামরূপিণী বৃদ্ধা রাক্ষসী 
হনুমানকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া মনে মনে ভাঁবিল, 
“অহো ! বুঝি বহুদিনের পর আজ তৃপ্তি পূর্বক আহার 
করিতে পাইব। এই ঘে প্রকাণ্ড জীবটী আসিতেছে, উহ! 
নিশ্চয়ই আমার হস্তগত হইবে ।৮ এই বলিয়া সিৎহিকা 
ব্রহ্মার নিকটে লব্ধ ববগ্রভাবে হনুমানের ছাঁয়! গ্রহণ পূর্ববক 
উহার গতিরোধ করিল। হনুমান সহমা পঙ্গুর ন্যায় পরা- 
ক্রমশুন্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “একি ! গ্রতি- 
কুলবায়ু প্রেরিত নৌকার ন্যায় আনু কিনা সহসা আমার 
গতিরোধ হইল ?” এই বলিয়া মহাবীর হনূসান চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া! দ্েখিলেন একটা বিকটাকার রাক্ষপী মুখ 
ব্যারান পুর্ববক সাগরগর্ভ হইতে উখিত হইতেছে । তদ্দর্শনে 
তিনি বুঝিলেন যে কপিরাজ হুওরীব বে লবণমযুদ্রস্থ ছায়া গ্রাহী 
মহাঁকায় মহাবীর্ঘ্য প্রাণীর কথ। বলিয়াছিলেন এ নাঁক্ষসী 
নিশ্চয় তাহাই । এইরূপ অনুমান করিয়া হনুমান বর্ধাকাঁলীন 
মেঘের ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন । 

সিংছিকা, পবনকুগ্ারের এই প্রকাণ্ড আকার দর্শন 
করিয়া আঁকাশপতাল্ঞ্রমাণ মুখব্যাদান করিল এবং জলদ- 
গম্ভীর রবে গঙ্জম করিতে করিতে হনুমানকে লক্ষ্য করিয়? 
তাহার পম্চা পশ্চাৎ ধাবমান হইল। থীমান কপিবীর 
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তংকাঁলে রাঁক্ষমীর বিকৃত মুখ ও দেহের প্রমাণ দর্শন করিয়া 
মন্মভেদের স্্বযোগ অনুসন্ধ'ন করিতে লাগিলেন এবং অবি- 
লন্দে ক্ষুদ্রকায় হইয়! তাহার আন্যকুহরে প্রবেশ করিলেন । 
তৎ্কালে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রপ এ রাক্ষসী 
উইকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। গগনবিহারী 
সিদ্ধচারণ প্রভৃতি সকলে এই ব্যাঁপার অবলোকন করিয়া যার 
পর নাই ভীত হইলেন। 

মহাবল হনুমান সিংহিকাঁর উদরে প্রবেশ করিয়া উহার 
মন্স্থান ছিন্নভিন্ন করিলেন এবহ ধৈর্য্য ও চাঁতুর্য্যে তাহাকে 
বধ করিয়া পুনরায় বেগে নিজ্রান্ত হইলেন। সিংহিক! ছিন্স- 
মর্ম হইয়! সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইল । | 

অনন্তর গগনবিহাঁরী সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি জীবগণ সিৎহি- 
কার বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূয়েভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদ'ন 
পূর্বক হনুমানকে কহিলেন । “বার! তুমি আজ অতি ছুক্ষর 
কার্ধ্য করিয়াছ ; তোমারই পরাক্রমে এই ভযঙ্কর জীব নষ্ট 
হইল । এক্ষণে তুমি নির্বিবিছ্ে স্বকার্ধ্য সাধন কর। যাহার 
তোমার ন্যায় ধৈর্য্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও দক্ষতা আছে, তীহাঁকে 
কখন কোন বিষয়ে অবনন্ন হইতে হয় না।", 

মহাবার হনুমান গঞনচারী জীবগণ কর্তৃক এইরূপে সম্মা- 
নিত এবহৎ প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হুইয় পুনরায় গরুড়ের ন্যাঁয় 
মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদুরেই সমুদ্রের অপর 
পার; তিনি তত্রস্থ বনরাজী, বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ এধহ মলয়পর্কবতের 
উপবন দেখিতে পাইলেন। ক্রমশঃ সাগরের অনৃপদেশ » 
তথায় স্তরম্য কানন এবং লঙ্কা হইতে বিনির্গত নদী 
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গণের সঙ্গমন্থান প্রভৃতি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে 
লাগিল। হনুমান মনে মনে ভাঁবিলেন “আমার এই 
মহামেঘব দেহ আকাশ আবরোধ করিয়া যাইতেছে। 
রাক্ষমেরা ইহ! দেখিলে অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইবে, 
অতএব এ দেহ এক্ষণে সষ্কুচিত করাই কর্তব্য ।” এই ভাবিয়া 
পবনকুমার নিজ পর্বতবহ প্রকাণ্ড দ্রেহ খর্কব করিলেন এবৎ 
মোহ্মুক্ত যোগীর ন্যায় পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। তৎ- 
কালে বোধ হইতে লাগিল যেন বলিদর্পহারী ভগবান বিষু 
ভ্রিবিক্রমের পর পুনরায় নিজঘুক্তি ধারণ করিয়াছেন । 
সাগরতীরে নিচিত্রশঙ্গ রমণীয় লম্বপর্বত; কেতক, 
উদ্দালক, নারিকেল প্রভৃতি নান! প্রকার রুক্ষ উহার উপরি 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে । পবনকুমার স্ববিক্রমে 
ভূজঙ্গসন্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া লন্পর্ববতে অবতীর্ণ 
হুইলেন। পর্বত কম্পিত হুইয়া উঠিল । মুগ পক্ষিগণ চকিত 
ও ভীত হইল। হনুমান এ পর্বতের উপরি হইতে লঙ্কা- 
নগরীর শোভ1 দর্শন করিতে লাগিলেন। 


দ্বিতীয় সশ+। 
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হনুমানের লক্কাপ্রবেশোদ্যোগ। 


হনুমান লম্বপর্বতে উপস্থিত হইলে রৃক্ষ সকল এ 
বীরের মন্তকে পুষ্পরষ্টি করিতে লাগিল। তিনি তদ্বারা 
সুমাচ্ছম হইয়া যেন পুষ্পময় দেহে দণায়মান বহিলেন। 
এঁ মহাবীর শতযোঁজন বিস্তূত সাঁগর লঙ্ঘন করিয়াও কিছু 
মাত্র শ্রান্ত হয়েন নাই ; তাহার নিশ্বাও ঘন ঘন প্রবাহিত 
হয় নাই। কেনই বাহইবে? সামান্য শত যেজনের কথ! 
দুরে থাকুক তিনি ইচ্ছা করিলে ওরূপ লক্ষনোজন গমন 
করিতে পাঁরিতেন। 

লম্ব পর্ববতের অপর নীম ভ্রিকুট ৷ তিনি এ পর্বত হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ লঙ্করভিমুখে যাইতে লাগিলেন। 
তথায় হরিদ্র্ণ স্ুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন প্রদেশ, মধুগন্ধি বন এবং 
হুচারু তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে। হনুমান একটী বনমধাস্থ 
পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন । পথিমধ্যে দেখদার, কর্ণি- 
কার, পুষ্পিত খর্জ,র, প্রিয়াল, জন্বীর, কুটজ, কেতক, 
প্রিয়ন্ক, নীপ, দপ্ুচ্ছাদ, অসন, কাবিদার, করবার গ্রভৃতি 
নানাবিধ বৃক্ষ ভাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। এ 
সকল বৃক্ষের বহুসংখ্য মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত 
রহিয়ধছে। উহাদের পল্লবদল বায়ুর মৃদ্তমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত 
হইতেছে এবং বিহঙ্গগণ শাখায় বসিয়। মধুরস্বরে কুজন করি 
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তেছে। মধ্যে মধ্যে নানারূপ স্বচ্ছ ও রমণীয় জলাশয়, 
তাহাতে হস ও সাঁরম প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরস্তর 
কলরব করিতেছে। তীরে স্থানে স্থানে ক্রীড়াপর্ববত ও রমণীয় 
উদ্যান সকল রহিয়াছে । মহাখীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে 
দেখিতে লক্কানগরীতে উপস্থিত হইলেন। এ নগরী চতু- 
দিকে এক উৎ্পলশোভী পরিখায় পরিবেষ্টিত ; সীতাহরণা- 
বদি ভীমমুত্তি শস্তরধারী বাঁক্ষিপগণ নিরন্তর উহার চতুর্দিকে 
ভ্রমণ করিতেছে । ন্থবর্ণময় গ্রাকারে, পর্বতের ন্যায় উচ্চ 
ও শারদীর মেঘখণ্ডের ন্যায় শুভ্র গৃহে এবহ স্থপ্রশস্ত 
রাজপথে লঙ্কার অতিশয় শোভা হইয়াছে । উহার ইতস্ততঃ 
পতাকা ও লতাকীর্ণ দ্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্লী বিশ্বকর্মা উহা 
ব্ছুমত্তে নির্মীণ করিয়াছেন | উহাকে সহসা দেখিলে বোধ হয় 
যেন কাহারও মানসী স্ট্টি হইবে। এ নগরী পর্বতোপরি 
প্রতিষ্ঠিত থাকায় দূর হইতে বোধ হয় যেন গগনে উড্ভভীন 
হইতেছে । তীরস্থিত প্রাকার উহার জঘনের ন্যায় এবহ 
পরিখাস্থ অম্বুরাশি ও সমীপস্থ কানন উর বসনের ন্যায়। 
উহার স্থানে স্থানে শতদ্বী ও শৃলাজ্স। দেব্রাঁজ ইন্দ্র যেমন 
দেবপুরী অমরাঁবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রপ হনুমান 
সব্স্পিষধে লক্কার শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর এ মহাবীর পরীর উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইচলন । 
এ দ্বার গগনম্পর্শী : দেখিনামাত্র যেন কুবেরপুরী অলকার 
ঘবার বলিয়া ভ্রম হয়। তত্রস্থ গৃহগ্ুলি'ও এত উচ্চ যে, বোধ 
হয় যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে । গিরিগুহা যেমন 
বিষধর সর্প সমূহে সমাকীর্ণ থাকে, তজ্ূপ এ দ্বারও ঘোর- 


২০ রামায়ণ । 


দর্শন রাঁকষসসমূহে নিরন্তর ব্যাণ্ড রহিয়াছে । ধীমান বীর 
পবনকুমার লঙ্কার রক্ষা প্রণালী, উহার সম্মখে বিস্তৃত ছুস্তর 
সমুদ্র এবং ছুরাত্সা শক্র রাঁবণের প্রবল পরাক্রমের বিষয় 
চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন যে, “বানরগণ লঙ্কায় আগমন 
করিলেও সহমা কৃতকার্য হইতে পারিবে না । যুদ্ধ ব্যতীত 
ইহ জয় কর! সুরগণেরগ অসম্ভব । এ পুরী যেরূপ ছূর্গম 
দেখিতেছি তাহাতে না জানি মহালীর রামচক্দ এস্থানে 
উপস্থিত হইয়াই কি করিবেন । রাক্ষসদিগের সহিত সন্ধির ত 
কোনই সম্ভাবনা নাই ; দান, ভেদ বা যুদ্ধেরও কোনরূপ 
সুবিধা দেখিতেছি না । বালীপুত্র অঙ্গদ, নীল এবং কপি- 
রাজ স্তপ্রীব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরেবাও এখানে আসিতে 
পারেন কি না সন্দেহ; আর ছাদিয়াই বাকি করিবেন? 
যাঁহ| হউক গ্রে জীনকী জীবিত] আছেন কি না জনি; 
তাহার দর্শন পাইলে ধাহা হয় করা যাইবে ।” 

এই বলিয়া সুধীর কপিবর কিয়ৎকাঁল জানকীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার উপায় চিন্ত! করিতে লাগিলেন । তিনি 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “ভীমমূর্তি রাক্ষসেরা নিরন্তর 
শস্্র হস্তে এই পুরীর চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে । ইহাঁদের 
সমক্ষে প্রকাশ্যরূপে প্রবেশ করা কোনমতেই ঘুক্তিদিদ্ধ 
নহে. ইহার মহাবল ও মহ্থাবীর্ধয ; ইহাদিগকে বঞ্চন! 
কর! আবশ্যক হুইতেছে। অতএব ক্ষুদ্রীকার ধারণ করিয়া 
অদ্য এই পুরীতে প্রবেশ করিব। অথবা যে ছুরাত্মা 
দশ[ননের ভয়ে সুরাস্থরেরাঁও এস্থানে প্রবেশ করিতে সাহসী 
হয়েন না আমি তাহাকে কিপূপেই বা বঞ্চনা করিব ?” 


সুদযকাও । ২১ 


এইরূপ চিন্তা করিয়! মহাত্মা! হনুমান যুহুমু্হ দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “হায়! আমি কি উপায়ে 
রাবণের অগোচরে জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইব ? যাহাতে 
রামচজ্দ্রের কাধ্যহথানি না হয়, প্রাণপণে তাঁহা' করিতে হইবে। 
যেরূপ সুর্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তন্রপ দূতের অবি- 
মৃ্যকারিতা দোষে সিদ্ধপ্রায় কাঁধ্যও দেশকাঁলবিরোধী 
হইয়! নষ্ট হইয়া যাঁয়। কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মন্্রণা স্থির 
হইলেও দূতের দোষে সমস্ত বিফল হইয়া যায়! যাহা হউক 
এক্ষণে যাহাতে সংকল্প সিদ্ধ হয়, আমার বুদ্ধিহীনত! প্রকাশ 
ন! পায় এবং সমুদ্রলঙ্বনও ব্যর্থ না হয়, তাহ! করিতে হইবে । 
রামচন্দ্র রাঁবণের অনিষ্ট ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু যদি রাক্ষ- 
সেরা আমাঁকে দেখিতে পায় তাহ! হইলে তাহারই কার্ষ্যে 
ব্যাঘাত ঘটিবে। লঙ্কানগরীর যেরূপ রঙ্ষাপ্রণালী দেখিতেছি, 
তাহাতে অন্য কোঁন আকারের কথা দূরে থাকুক বোধ হয় 
রাক্ষনরূপেও আত্মগোপন করিতে পারিব নাঁ। স্বয়ং পবন- 
দেবও শ্রস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন, না। 
এই নগরীমধ্যে রাক্ষলদিগের অগোচর কোন বিষয়ই নাই। 
এখানে যদি প্রকাঁশ্যরূপে থাকি তবে নিজের প্রাণ 
বিনষ্ট হইবে এবং স্বামীরও কার্ষ্যহানি হইবে । অতএব 
দিবাভাগে কোন গুপ্তস্থ'নে থাঁকিয়া রাত্রিকালে খর্বাকুতি 
হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিব এবং উহার মধ্যস্থ সমস্ত 
গৃহে জানকীর অনুসন্ধান করিব।” এই ভাবিয়া হনুমান 
সীতা দর্শনার্থ ইন সূর্ধ্যান্তের প্রতীক্ষা করিতেঞ্জ 
লাগিলেন। 
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অনম্তর সূর্ধযদেব অস্তমিত এবং নিশাকাল উপস্থিত হইল। 
হনুমান নিজ দেহ খর্বধ করিয়া মার্জজারপ্রমাণ হইলেন। তৎকালে 
তাহার মুর্তি অতি অদ্ভুত হইল । তিনি প্রাদাষকালে গুপুস্থান 
হইতে বহির্গত হইয়া রমণীয় লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন! 
এ পুরীর রাজপথ সকল স্থপ্রশস্ত; ছুই পার্থে রমণীয় প্রাসাদ, 
স্বর্ণের স্তন্ত ও গবাক্ষ। কোথাও গঙ্র্র্ববগরের ন্যয় সপ্ততল 
শ অফ্টতল গৃহ; উহীদের কুষ্টাম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে 
শৌভিত । স্থানে স্থানে বিচিত্র কাঞ্চনময় তোরণ 1 পবন- 
কুমার এই ছুরাক্রমণীয় লঙ্কানগরী দর্শন করিয়| যার পর নাই 
বিষণ্ন হইলেন। 

ইত্যবসরে শীতরশ্মি ভগবান চন্দ্র জ্যোগ্ন্ারপ চল্্াতপে 
সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া যেন হনুমানের সাহাধ্যার্থ ই 
উদ্দিত হইলেন। তিনি তারাঁগণের মধ্যস্থ, শঙ্খধবল ও 
স্বণালকান্তি। হনুমান উহ্ীকে নীল নভোমগুলে উদ্দিত 
দেখিয়া মনে করিলেন যেন সরোবরে রাঁজহংস সম্ভরণ 
করিতেছে। 


তৃতীয় সগ”। 





হনুমানের নিকট লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসীর পরাভব। 


অনন্তর কালজ্ভ মেধাবী হনুমান রাত্রিকালে সাহসে 
নির্ভর করিয়া রাবণপালিতা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন । এঁ 
নগরী রমণীয় কাঁনন, স্বচ্ছজল সরোবর এবং শারদীয় মেঘের 
ন্যায় ধবল প্রাসাদে পরিশোভিত | তথায় রাক্ষদগণ সমুদ্দ্রের 
ন্যায় ভীষণরবে গর্জন করিতেছে এবং সামুদ্দিক বায়ু নিরন্তর 
ভীষণরবে প্রবাহিত হইতেছে । দ্বারদেশৈ বুহদাকার মত্তহস্তী 
সকল বদ্ধ এবৎ চতুর্দিকে মহাঁবল রাক্ষপবল। এ পুরীকে 
সহুনা! দেখিলে ভূজগভীষণ ভোগবতী নগরী বলিয়৷ ভ্রম হয়। 
উহা অতিশয় উচ্চ হওয়ায় বিদ্যুৎ ও মেঘে আবৃত এবং 
গ্রহনক্ষত্রে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। স্থবর্ণময় বিস্তৃত প্রাকার 
উহার চারিদিকে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে কিন্িণী- 
যুক্ত পতাকা কল পবনকম্পিত হুইয়! হ্থুমধুর শব্দে উড ডীন 
হইতেছে । লকঙ্কাঁর দ্বার সকল হেমময় এবং দ্বারবেদী সকল 
মহামূল্য বৈরুর্য্যমণি দ্বার! সুকৌশলে নিশ্গিত, মরকতময় 
মুক্তামণিস্কটিকে খচিত এবং মণিসোঁপানে শোভিত । তথায় 
ধূলি কিছুমাত্র নাই; সমস্তই পরিক্কৃত ও পরিচ্ছন্স। স্থানে 
স্থানে স্থরম্য সরোবর, তাহাতে রাজহংসের৷ ক্রীড়া করি- 
তেছে। লঙ্কার কোথায় ক্রৌঞ্চ ও ময়ুরের কণ্ঠস্বর, কোথাও 
তুর্ধযধ্বনি কোথাও বা ভূষণরব উত্থিত হইতেছে। 


২৪ বাষায়ণ । 


মহাঁবল হনুমান দেবপুরীসদৃশ ্ুসম্দ্ধ লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ 
করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে 
ভাঁবিলেন, “রাবণের সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব). 
এই পুরী রক্ষা করিতেছে । ইহাকে বলপূর্ববক আক্রমণ 
করিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু বলিতে কি, কোন 
স্বযোগে একবার লঙ্কায় আসিতে পারিলে কুমুদ, অঙ্গদ, 
মৈন্দ, ঘিবিদ, মহাবীর স্বষেণ ও খক্ষরাজ জান্ববান এ কার্য 
সহজেই পারিবেন। আর মহাত্স! রাষচন্দ্রের যেরূপ পরাক্রম 
আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে সাহার 
এবং লক্ষণের অব্যর্থ শরসন্ধানে লঙ্কার কোনরূপেই পরিত্রাণ 
নাই ।” মহাবীর হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া যার পর 
নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং বসন ভূষণে সভ্জিতা সুন্দরী 
প্রমদার ন্যায় দীপ ও জ্যোৎসআ্রার বিমল আলোকে নষ্টতিমির। 
সাগরান্বর! লঙ্ককে দর্শন করিতে করিতে গযন করিলেন । 

ইত্যবসরে তাহাকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়] 
লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং বিকৃতবদনে ও বিকটনেত্রে 
তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভৈরবনীদে কহিল, “বানর ! 
তুই কে? কিজন্যই বা এখানে আসিয়াছিস ? যতক্ষণ জীবিত 
আছিস, আমার কথার উত্তর দে। তুই কোনমতেই এ 
পুরীতে প্রবেশ করিতে পাইতেছিস্‌ না। বুঝিলাঁষ তোর 
মরিতে অত্যন্ত সাধ গিয়াছে, নতুব! যে লঙ্কার চতুর্দিকে 
ভীমদর্শন শন্ত্রধারী পুরুষেরা সতত রক্ষা করিতেছে, তুই 
তাহাতে প্রবেশ করিতে সাহসী হুইবি কেন ? 

হনুমান কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি আমাকে যাহা যাহ! 


সথন্দরকাণ্ড । ২৫ 


জিজ্ঞানা করিলে, আমি তাহার সমন্তই সত্য উত্তর দিব। 
কিন্ত বল, তুমি কে?কি নিমিত্ত বিকৃতবদনে পুরদ্বারে 
দণ্ডায়মান আছ এবং কেনই বা আমাঁকে ক্রোধভরে এরূপ 
নিষ্ঠ'র বাক্যে ভৎ্ননা করিতেছ % 

তচ্ছবনে লঙ্কা ক্রোধাবিষট হইয়া কঠোরবাঁক্যে কহিল, 
“বানর ! আমার পরিচয় জানিবার জন্য যদি তোর নিতান্তই 
ইচ্ছ! হইয়।! থাকে, তবে শোন্‌। আমি মহাত্া রাঁক্ষসরাজ 
রাবণের আজ্ঞ।কারিণী ; ভাহারই আদেশে এই নগরী রক্ষা 
করিতেছি । আমি এই পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নাম লঙ্কা । 
তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিবি না। আজ তোকে আমার হস্তে নিহত 
হুইয়। যমালয়ে গমন করিতে হইবে ।” 

এই কথ] শুনিয়া হনুমান লঙ্কাবিজয়ে যত্ুবান এবং পর্ববতের 
ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্ত যদি বিনা বিবাদ 
বিসম্বাদে কাধ্যমিদ্ধি হয় এই ভাবিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, 
“ভন্দ্রে! আমি এই প্রাকারবেষ্টিত তোরণসজ্জিত লঙ্কা এবং 
অত্রস্থ বন, উপবন ও অতুযুচ্চ অট্টরালিক! নকল স্বচক্ষে দেখিয়! 
জীবন সার্থক করিব এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি এবং তজ্জন্যই 
এখানে আসিয়াছি।৮ 

তখন লঙ্কা পুনরায় পরুষস্বরে কহিল, “নির্ব্বোধ ! 
মহাপ্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন, হ্থতরাং 
তুই আমাকে জয় না করিয়া কখনই ইহা দেখিতে পাইবি 
ন1।” তখন হনুমান বিনীতবচনে কহিলেন, “ভদ্রে ! আমি 
এই পুরী দর্শন করিয়াই স্বস্থানে প্রস্থান করিব” 


২৬ রাধাক্ণ । 


লঙ্কা হনুমানের এইরূপ আগ্রহ দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল 
এবং ভয়াবহ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক তাহার পৃষ্ঠে 
এক চপেটাঘাত করিল । হনুমান ক্রোধে উন্মত্ত হইয়! 
ঘোর গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং বাম হস্ত মুষ্িবদ্ধ করতঃ 
উহাকে প্রহার করিলেন। লঙ্কা স্ট্রীলোন, শ্থতরাং তিনি 
আর অধিক কোপ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু রাক্ষনী এক 
আঘাতেই বিহ্বল হুইয়। বিকট দশন বিবৃত করতঃ ভূতলে 
পতিত হইল । তদ্দর্শনে মহাবীর পবনকুমাঁর স্ট্রীবধ ভয়ে 
যার পর নাই ছুঃখিত হইলেন । 

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত কাতর হইয়া গদ্গদকণ্ঠে বিনীত- 
বচনে হনুযানকে কহিতে লাগিল, “বীর! প্রসন্ন হও, 
আমায় রক্ষাকর। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীবধ মহাপাপ; তোমার 
ন্যায় মহাত্সারা কখন শাস্ত্রমর্যযাদা লঙ্ঘন করেন ন]। 
কপিবর ! আমি এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমিই 
আমাকে প্রথমে বলবীর্ষে পরাভব করিলে । এই সুত্রে 
আমার যে একটা পূর্ববকথ। মনে পড়িয়াছে, তাহা তোমাকে 
বলিতেছি, মনোযোগ পুর্বক শ্রবণ কর। একদ| ভগবান 
পিতামহ আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, ঙ্কে ! যখন 
তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনই জানিও 
রাক্ষলগণের ভয়ের কারণ উপস্থিত। কপিবর! আজ 
তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে । ব্রন্মবাক্য কদাচ 
অন্যথা হইবার নহে। বুঝিলাম পতিব্রতা জানকীর জন্য 
ছুরাত্ব! রাবণ এবং রাক্ষপকুলের সর্বনাশ ঘটিল। এই 
পুরী এক্ষণে অভিশাপে দুঘিত হইয়াছে অতএব তুমি 


সুনরকাণ্ড। হ 


নির্ব্বিগ্ে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়! সর্বত্র সীতার অন্তে- 
ষণ কর।” 


চতুর্থ সগ। 





রাবণের 'স্তঃপুরাভিমুখে হনুমানের গমন । 


অনস্তর হুনুমীন রাত্রিযোগে দ্বার ভিন্ন অন্য স্থান দিয়! 
গ্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ববক প্রথমে বামপদ % উদ্ধত করিয়া 
পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হুইলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়! 
বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি বিপক্ষ রাবণের মস্তকেই 
বামপদ্ অর্পণ করিলেন । লঙ্কার রাজপথ সকল স্থপ্রশস্ত ও 
পুঙ্পাকীর্ণ ; হুনুমান উহ আশ্রয় পুর্ববক গমন করিতে লাগি- 
লেন। এ নগরীর কোথাও হীস্যকোলাহুল উথ্থিত হইতেছে, 
কোথাও বা তুধ্যনিনাদ। মেঘসমূহের দ্বারা গথনমগুলের 
ন্যায় রাক্ষলগণের বিচিত্র গুছে লঙ্কা অতিশয় শোভিত 
হইয়াছে । এ নকল গৃহ বজ ও অস্কুশের প্রতিকৃতি ছার! 
চিত্রিত; পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্মিত, হীরক- 
ময় গবাক্ষের জ্যোতিতে উদ্ভািত এবং হ্ধাধবল ও 
_কুহমদামে সজ্জিত | মহাবীর পবনকুমার এই মস্ত দর্শন 
৮ শকপুরীমধ্যে প্রবেনকানে প্রথমে বামপদ উত্তোলন করিতে হয়। 





চল রামায়ণ । 


করিয়া যাঁর .পর নাই আহলাদিত হইলেন এবং রামচজ্দ্রের 
কার্ধ্যস্বাধনার্থ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তিনি 
গৃহ হইতে গৃহাস্তরে যাইতে লাগিলেন। কোথাও স্বর্গীয় 
অপ্পরার ন্যায় সর্ববাঙ্গহ্থন্দরী রমণীগণ মদনাবেশে উন্বাত্ত 
হুইয়া বক্ষঃ, ক ও শির এই তিন স্থান হইতে উত্থিত মন্দ্র, 
মধ্য ও তারস্থরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে । কোথাও কাঞ্ধী- 
রব, কোন স্থানে ভূষণ ধ্বনি, কোথাও বা সোৌপানচারিণী 
স্বন্দরীগণের নৃপুরশব্দ শ্রুত হইতেছে । এখানে কেহ 
করতালি দিতেছে, অন্যত্র একজন সিংহনাদ করিতেছে। 
কোঁথাও জাপকের! জপ করিতেছে, কোন স্থানে বেদ পাঠ 
হইতেছে, কোথাও বা রাক্ষমগণ ঘোররবে রাঁবণের স্ততিবাঁদে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে 
দেখিতে ক্রমে মধ্যম কক্ষায় উপনীত হুইলেন। তথায় 
রাবণের বনুসংখ্যক দূত উপবিষ্ট আছে; উহাদের কেহ 
দীক্ষিত, কাহারও মন্তকে জটাজ্ট, কেহ ব! যুণ্তিত ; কেহ 
গোচন্দ পরিধান করিয়াছে, কেহ ব! দিগন্বর। এ সমস্ত 
গুণডচরেরা কেহ কুট, কেহ মুদ্রগর, কেহ দণ্ড, কেহ অগ্নিকুণ্ত 
কেছ কুশমুষ্টি, কেহ ধনু, কেহ খড়গ, কেহ শতত্্ী, কেহ 
মুসল, কেহ পরিঘ, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ বজ্জু, কেহ 
পর়িশ, কেহ ক্ষেপনী, কেহ বা পাশ ধারণ করিয়া আছে। 
কাহারও সর্ববাঙ্গ উজ্জ্বল কবচে আবৃত। উহাদের ধ্ণ নানা 
প্রকার ; উহার কেহ ভীমদর্শন, কেহ চীরধারী, কেহু বিকলাঙ্গ, 
কেহ ব! বামন। কাহার একটীমাত্র চক্ষু, কাহারও বক্ষঃন্থলে 
একটামাত্র স্তনচিহ দৃষ্ট হইতেছে । উহার অতি স্থুল ব1 


স্শ্শরকাণ্ড । ৮১ 


অতি কৃশ নহে, অতি দীর্ঘ বা অতি হুশ্ব নহে এবং -অতি 
গৌর বা অতি কৃষ্ণও নহে । উহার] বিরূপ ও বহুরূপ এবং 
স্বরূপ ও স্থতেজ। উহ্বাদের কাহারও হস্তে ধ্বজদণ্ড, কাহারও 
বা! পতাকা । উহার] বিচিত্র আভরণ ও বেশভূষায় সজ্জিত । 
উহাদের কাহারও গলে মাল্য ও অঙ্কে বিচিত্র অনুলেপন ; 
কেহ স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছে, কেহ ব সাবধানে প্রহরীর 
কার্ধ্য করিতেছে । হনুমান অন্তঃপুরদ্ধারে এই সমস্ত রাবণ- 
নির্দিষ্ট রক্ষক দেখিতে পাঁইলেন। 

ক্রমশঃ মহাবীর এঁ দ্বারের নিকটবর্তী হইলেন। উহা 
্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ; নিকটে প্রশ্ফ.টিত কমলশোভিত পরিখা 
শোভা পাইতেছে। শত শত ভীমদর্শন শম্ত্রধারী পুরুষের! 
যমদুতের ন্যায় সর্ধবদ। তথায় পরিভ্রমণ করিতেছে । অদুরে 
কোথাও অশ্বগণের হ্রেষারব, কোথাও চতুর্দস্তশোভিত 
স্থদজ্জিত শ্বেত হুন্তীর গর্জন, কোথাও ব1 রথ, যান ও বিগান 
দকলের মেঘগস্ভীর ধ্বনি শ্রুত হুইতেছে। মহাবীর এঁ 
বার দিয়। অকুতোভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ ও মহাহ্‌ মুক্তামণি- 
মণ্ডিত, কালাগুরু ও চন্দনের সৌরভে স্থবাঘিত রাবণভবনে 
গমন করিলেন। 
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চন্দ্রালোকে রাবণের অস্তঃপুরে হনুমানের ভ্রমণ | 

& সময়ে ভগবাঁন চক্্রদেব গগনতল হইতে উজ্জ্বল 
জ্যোৎসআ্াজাল উদগার পূর্ববক জগৎ প্লাবিত করিতেছিলেন। 
তাহাঁর প্রভা শঙ্খের ন্যায় এবং বর্ণ যণালের ন্যায়। তিনি 
তারাগণের মধ্যগত হইয়া সরোবরে হংসের ন্যায় অথবা 
গোষ্ঠে মদমত্ত রষের ন্যায় ব্যোমে সঞ্চরণ করিতে লাগি- 
লেন। তৎকালে লোকের দুঃখসস্তাপ দূর হুইয়! গেল, 
মহাঁসমুদ্দর উচ্ছদিত হইয়া! উঠিল এব সমন্ত জীবলোক 
শুভ্র আলোকে রঞ্জিত হইল । যে শ্রী গিরিবর মন্দরে, 
প্রদোষকালে সাগরে এব দিবাভাগে প্রস্ফটিত পন্মবনে 
বিরাজ করেন, তিনিই এক্ষণে মনোহর চক্রমগ্ডলে বিরাজ 
করিতে লাগিলেন । হংস যেমন গিরিগুহাঁয় এবং বীরপুরুষ 
যেমন গরির্বত হস্তীপৃষ্ঠে শোভিত হয়েন, চন্দ্রও গগনমণ্ডলে 
সেইরূপ শোভিত হইলেন। শ্বেত বৃষ্ের তীক্ষ শৃঙ্গ অথবা 
মহাঁচল শ্বমেরুর উচ্চ শিখরের ন্যায় তৎকাঁলে চন্দ্রের অঙ্ক- 
দেশস্থ কলঙ্ক অতীব দর্শনীয় হইয়াছিল। শীত খতুর 
অপগমে ছিমকণাঁর অভাব এবং দ্বিবাকরের কিরণ সংক্রমণ 
এই ছুই কারণে- ভগবান শশাঙ্কদেব অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া 
উঠিলেন এবং শিলাতলে নিচের ন্যায়, রণস্থলে মাতঙ্গের 
ন্যায় এবং স্বরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে 
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লাগ্িলেন। চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে বহিন্থ অন্ধকারের সহিত 
মানিনীগণের হুদয়স্থ প্রণয়কোপরূপ অন্ধকারও দুর হইল। 
চতুর্দিকে শ্রুতিস্থখকর স্থমধুর বীপারব উত্থিত হুইল। 
নায়িকাগণ স্বকোমল বাছুলত দার! প্রিয়তমকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন 
করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। এদিকে রাক্ষসের 
অন্যয়ি হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল এবং রাজিিচর 
হিং প্রাণীগণও আহারাম্বেষণে ইতশুতঃ সঞ্চরণ করিতে 
লাগিল। 

মহাবীর হুনুষান যাঁইতে যাইতে দেখিলেন, একস্থানে 
রাক্ষদগণ প্রচুর পরিনীণে মদ্রিরা পাঁন করিয়া কেহ রূখে, 
কেহ ন্বর্ণপীঠে, কেহ বা অন্য কোন স্থানে শয়ান, উপবিষ্ট 
বা দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের কেহ নিজ বীরাভিমান 
প্রকাশ করিতেছে ; কেহ বাহ্বান্ফেট করিতেছে, কেহ বক্ষঃ 
অস্ফালন করিতেছে, কেহ শরাসন আকর্ষণ করিতেছে, 
কেহ বা মত্তহস্তী অথবা! বিবরমধ্যন্থ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন 
নিশ্বাস ফেলিতেছে। কেহ নানাবিধ বিচিত্র বেশ বিন্যান 
করিতেছে, কেহ বা অবশ হস্ত প্রণয়িণীর অঙ্কে ক্ষেপণ 
করিতেছে । কোন কোন তরুণযৌবনা স্থন্দরী অবশ দেহে 
নিদ্রা যাইতেছে, কেহ সর্ববাঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতেছে, 
কেহ বা মদভরে অকারণ হাস্য করিতেছে। 

পবনকুমার কিয়দ্দ'র গমন করিয়া একস্থানে রুচির নামে 
কতকগুলি রাক্ষদকে দেখিতে পাইলেন ; তাহারা বুদ্ধিমান 
ও আস্তিক এবং শিষ্টাচার ও হুমিষ্ট বাঁক্যালাপে সময়াতিপাঁত 
করিতেছে । আর একস্থানে কতকগুলি রাক্ষম আছে তাহার! 


তই রামায়ণ। 


গুণবান এবং ভাহাদ্দের আচার ব্যবহারও সভ্জনের ল্যায়। 
উহার! উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া আছে এবং কেহ কেহ 
কুরূপ হইলেও বেশসৌষ্ঠবে স্থুরূপবৎ প্রকাশ পাইতেছে। 
উহাদের স্্রীগণও বিশুদ্বন্ভাব, উদার, পানাসক্ত ও প্রিয়ানু- 
রক্ত। উহার স্বসৌন্দর্য্যে তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। 
তাহাদের মধ্যে কেহ বিহ্গাশ্লিষ্টা বিহুগীর ন্যায় প্রিয়তমের 
দ্বারা গ্রণয়ভরে আলিঙ্গিত হুইয়! যুগপৎ লজ্জা ও হর্ষ প্রকাশ 
করিতেছে, কেহ ব। হর্দ্য তলে প্রাণনাথের অস্কদেশে উপবিষ্ট 
হুইয়! বিগলিত বসনে তাহাকে বারংবার চুম্বন করিতেছে। 
উহার! ভর্তার মনোনীত ও ভর্তৃসেবায় নিযুক্ত । প্বনকুমার 
স্থানাস্তরে আরও কতকগুলি রমণীকে দেখিলেন। উহাদের 
কাহারও বর্ণ তণডকাঞ্চনের ন্যায়, কাহারও পর্ণচন্দ্রের ন্যায়। 
কেহ বিচিত্র উত্তরীয়ে উত্তমাঙ্গ আবৃত করিয়া আছে, কেহ 
উত্তরীয় শুন্য। কেহ প্রাণপতির অদর্শনে উৎকষ্ঠিত, কেহ 
বা! বহুদিনের পর মিলনে পুলকিত । তাহাদের সকলেরই 
মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, পক্ষমশোভী নেত্র কিছু বক্র 
এবং ভূষণজ্যোতি বিছ্যাতের ন্যায় দৃষ্টি-প্রতিঘাতক। হনুমান 
এই সমস্ত স্বন্দরী রমণীকে দেখিতে লাগিলেন কিন্ত তন্মধ্যে 
ফুল্লকুম্থমা৷ সুজাতা লতার ন্যায় সীতাদেবীকে কোথাও 
দেখিতে পাইলেন না। সীতা ধর্্নিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার 
মন হইতে স্যষ্ট হুইয়ছেন। তিনি একান্ত পতিদেবতা 
এবং দিবানিশি রাষচক্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছেন । যাছীর! 
রমণাকুলের মধ্যে উৎ্কৃষ্টা তিনি তাহাদেরও সকলের শীর্ষ 
স্থানীয়া। বিরহতাপ তাহাকে এক্ষণে অত্যন্ত পীড়া 
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দিতেছে। তাহার কণ্ঠ বাম্পভরে গদগদ। তিনি ঘে কণ্ঠে 
মহার্ছ ভূষণ ধারণ করিতেন এক্ষণে তাহা! শুন্য। তিনি 
বনবিহারিণী ময়ুরীর ন্যায় কলকণ্ে আলাপ করিয়৷ ছুঃখনিমন্ন 
রামচন্দ্রের সকল ছুঃখ দুর করিতেন। তিনি অস্ফ,ট চক্্র- 
লেখার ন্যায় এবং বায়ু বেগে ভগ্ন ববর্যন্ির ন্যায় এক্ষণে 
অতিশয় শোচনীয়! হইয়াছেন। হনুমান তাহাকে না দেখিয়া 
আপনাকে অকর্ম্মণ্য বোধে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। 


ষষ্ঠ সখ। 





রাক্ষসদ্দিগের গুহ । 


কামরূপী বীর হনুযান সপুতল প্রাসাদে লঘুপদে বিচরণ 
করিতে করিতে অদুরে রাক্ষমরাজের আবানভবন দেখিতে 
পাইলেন। উহা! তরুণ সুর্ধ্যের ন্যায় রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে 
বেগ্রিত। ম্বগরাজ সিংহ যেমন ঘোর অরণ্য রক্ষা করে, 
তদ্রপ ভীমদর্শন শস্ত্রধারী রাক্ষমেরা সতত উহাকে রক্ষা 
করিতেছে । উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যথচিত হ্থবর্ণচিন্রিত 
উচ্চ তোরণ এবং বিচিত্র কক্ষ্যা। বহুদংখ্যক গজারোহী 
অশ্বারোহী ও রথারোহী বীর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে । রথ 
সকল হস্তিদ্ত, ন্বর্ণ ও রজতের দ্বারা শোভিত হইয়! মেঘ- 


৩৪ রামায়ণ । 


গম্ভীর রবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । গৃহমধ্যে স্থানে স্থানে 
বহুবিধ রত্ব,অত্যাশ্চর্ধ্য মহাঁমূল্য সিংহাসন এবং সুসজ্জিত দিব্য- 
রথ সকল শোভা পাইতেছে। উহার সর্বত্র বিবিধ হুন্দর সুন্দর 
দৃশ্য বস্ত; স্ছানে স্থানে মৃগপক্ষীগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। 
উহার প্রাস্তদেশে বিনীত দ্বারপালগণ দণ্ডায়মান। অভ্যন্তরে 
হরূপা রমণীগণ নিরন্তর আমোদপ্রমোদ করিতেছে ; উহাদের 
ভূষণধ্বনি সাগরনিঃস্বনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে! এ 
গৃহে রাজোপযোগী উপকরণ সমুদয় সঞ্চিত রহিয়াছে ; স্থানে 
স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ। নিবিড় অরণ্যে যেবূপ্‌ 
সিংহ বাদ করে তজ্রপ তখায় মহাজনের! অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। একস্থানে ভেরী, স্বদঙ্গ ও শঙ্ঘের রব শ্রুত হইতেছে! 
তথায় রাক্ষনগণ প্রতিপর্বে প্রস্তৃন্ত যজ্ঞর্থ সোমরস ছার! 
নিরস্তর দেবভাগণের পূজ। করিতেছে । এ গৃহ সমুদ্রের 
ন্যায় ভীষণ রবে ধ্বনিত হইতেছে । উহা নানাবিধ বহুধুল্য 
রত্ব, নানারূপ পরিচ্ছদ এবং স্ন্দর স্থন্দর অট্টালিকায় পুর্ণ । 
পবনকুমার হনুমান এ গৃহের সৌন্দর্য্য দর্শন পুর্ববক উহাকে 
লঙ্কার ভূষণত্বরূপ মনে করিলেন । 

অনন্তর তিনি অট্টালিকাশ্রেণীর উপরে বিচরণ করিতে 
প্রবৃস্ত হুইয়! গুহের পর গৃহ ও উদ্যান সকল অশঙ্কিত মনে 
দর্শন করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষস প্রহস্তের আলয় হইতে 
মহাবেগে লক্ষপ্রদান করিয়। মহাপাশ্থের গৃহে উপস্থিত 
হুইলেন। তথা হুইতে মহাবীর কুম্তকর্পের মেঘসদূশ গৃহ 
এবং পরে ক্রমশঃ বিভীষণ, মছোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহবঃ 
বিছ্যুন্টালী, বহুদংপ্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিত, জন্থুমালী, 


হনারকাণড। ৩৫ 


মৃমালা,স্রশ্মিকেতু, সুর্য্যশক্র, বজ্জুকায়, ধুআ্রাক্ষ, সম্পাতি, 
বিছ্যুজ্রপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হুস্ব- 
কর্ণ, দংগ্র, লোমশ, যুদ্ধোম্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, সাদী দ্বিজিহ্ব, 
হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষন বীরগণের 
গুহে গমন করিলেন । এ সমস্ত গৃহ বহ্ুমূল্য রত্বে পরিপূর্ণ 
হনুমান গমন প্রসঙ্গে উহাদের এশর্ধ্য দেখিতে লাগিলেন । 
পবনকুমার পরিশেষে রাক্ষসরাজ রাবণ্রে গুছের নিকট- 
বর্তী হইলেন । তিনি দেখিলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়ন! 
রাক্ষপী এবং মহাকায় রাক্ষন শুল, শক্তি, তোঁমর এবং 
অন্যান্য নানাবিধ প্রহরণ ধারণ পূর্বক পর্যায়ক্রমে রাঁবণের 
শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে । এ গৃহের কোথাও রক্ত, শ্বেত 
আদি নানাবিধ বর্ণের মহাবেগগামী অশ্ব ; কোথাও এঁরাবতের 
ন্যায় যুদ্ধরুশল স্থদৃশ্য হজাত হস্তী। উহাদের গগুদেশ হইতে 
নিরবচ্ছিন্ন মদআব হুওয়ীতে, উহ্বাদিগকে বর্ষণশীল মেঘ এবং 
উত্সশোভী পর্ধবতের ন্যায় বোধ হইতেছে । এ সকল 
*হম্তী মেঘগম্ভীর রবে গর্জন করিয়া সমরে শক্রসৈন্যকে 
ছিন্নভিন্ন করে। মহাবীর হনুমান আরও দেখিলেন, এ স্থরম্য 
গৃহের কোন স্থানে দেনা স্থসজ্জিত, কোথাও হেমজালজড়িত 
তরুণসৃরধ্যসম্নিভ নানারূপ-শিবিকা রহিয়াছে ; কোথাও বিচিত্র 
লতাগৃহ,. কোথাও ক্রীড়াগুহ, কোথাও রতিগৃহ, কোথাও 
দিবাবিহারগৃহ, কোথাও চিত্রশালা, কোথাও বা দারুনির্শিত 
ক্রীড়াপর্ববত শোভা পাইতেছে। এ গৃহ অচলরাজ মন্দরব 
অত্যুচ্চ ও স্থন্দর, উহার স্থানে স্থানে ক্রীড়াময়ুরদিগের কাঞ্চনী 
বাসযষ্ঠি, কোথাও বা ধ্বজদণ্ড উচ্ছিত আছে। একস্থানে 


শু রামায়ণ । 


নানাবিধ বহুমূল্য নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে এবং ধীর্পুরুষেরা 
নিধি রক্ষার্থ মহিঘাদি বলি দান করিতেছে । রত্বের কিরণচ্ছট। 
এবং রাঁক্ষলাধিপতি রাবণের তেজঃপুঞ্জে সমাকীর্ণ হুইয়! এ 
রাজভবন যেন মধ্যাহৃকালীন সূর্য্য প্রতা বিস্তার করিতেছে। 
উহ্নার অভ্যন্তরভাগে স্বর্ণময় পর্যযঙ্ক ও আসন, শুভ্র রজতপাত্র 
এবহ মধু ও আসবপুর্ণ স্কটিকপাত্র সকল স্থানে স্থানে সজ্জিত 
থাকায় উহা যেন সমৃদ্ধিশীলী যক্ষরাঁজ কুবেরের গৃহ বলিয়। 
ভ্রম হুইয়া৷ থাকে । এ ভবনের প্রাসাদ সকল ঘনসন্সিবিষ্ট 
এবং কক্ষ্যা সকল হ্ুবিস্তীর্ণ; তন্মধ্যে স্থন্দরী কামিনীগণের 
কাঞ্চীরব ও নৃপুরধ্বনি এবং ম্ৃবদঙ্গের স্থগম্ভীর রব সর্বদাই 
শ্রুত হইতেছে । 


সপ্তম সগণ। 





রাবণের গৃহ । 


_ মহাবীর হনুমান দেখিলেন, বিছ্যম্মপ্ডিত বলাঁকাশোভিত 
বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় মরকতখচিত স্বর্ণজালজড়িত গবাক্ষে 
রাবণের গৃহ অতিশয় শোভিত হইয়াছে । উহা প্রশস্ত শঙ্খ 
ও আম্ুধে পরিপূর্ণ এবং উপরিভাগে একটী বিশাল স্থদৃশ্য 
শিরোগুহে পরিশোভিত | রাক্ষলরাজ রাবণ স্বীয় পরা ক্রমে 


আদিকাও । শি 


এঁ সর্ধ্বদোষশূন্য, ধনরত্পূর্ণ, হরাস্থরেরও প্রশংসনীয় দিকে- 
তন অধিকার করিয়াছেন । ইহার ন্যায় সর্বোৎকৃষ্ট ৯ 

পৃথিবীতে আর নাই। ইহা বছুযত্তে নির্শিত ) যেন দেবশির্দীর 
ময় স্বয়ং নির্মাণ করিয়াছেন। এ গৃহের এক প্রদেশ এরূপ 
উৎকৃষ্ট যে তাহার ভুলন। নাই বলিলেও ভত্যুক্তি হয় না। 
উহা বিস্তীর্ণমেখাকাঁর এবং স্বর্ণ ও হীরকাঁদিখচিত ; দেখিলে 
বোধ হয় যেন ভূতলে স্বর্গের একথণ্ড অবতীর্ণ হুইয়াছে। 
উহা! রাবণের প্রভাবের অন্ুর্ূপ এবং বভ্বিধ বত্বখচিত 
হওয়াতে অতিশয় উদ্জ্বল। এ স্থানের চতুর্দিকে প্রক্ষটিত 
পুষ্পস্তবকে শোভিত নানাবিধ রুক্ষ শোভ1 পাইতেছে। এ 
সকল পুষ্পের পরাগ বাঁয়ুবশে ইতস্ততঃ উড্ডীন হুইতেছে। 
মেঘমগ্ডল যেমন বিছ্যুন্মীলাঁষ এবং সরোবর যেমন হংসমালাঁয় 
শোভিত হয় তন্ররপ রাঁবণের আঁবাসগৃহও দিব্য রমণীগণে 
অলঙ্কত। উহা! গৈরিকাদি ধাতুরঞ্জিত পর্ধ্বতশিখরের ন্যায়, 
গ্রহনক্ষত্রাদিখচিত নভোমগুলের ন্যায় এবং সন্ধ্যারাগলাগ্থিত 
মেঘের ন্যাঁয় অতিশয় সুদৃশ্য। উহার শূন্যস্থান সকল স্বর্ণ- 
পর্বতে শোভিত, ত্বর্ণপর্বব সকল বৃক্ষে শোভিত, বৃক্ষ সকল 
প্রস্ষটিত কুম্বমে শোভিত এবং কুস্বম সকল দল ও কেসরে 
শোভিত। এ গৃহের মধো শুজ অট্টালিকা, প্রফুল্ল ক্লক 
শোভী সরোবর এবং বিচিত্র কানন কিছুরই অভাব নাই। 
উহ! অন্যান্য গৃহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; উহাতে রত্বময় বিশ্ব, 
স্ব্ণময় ভূজঙ্গ এবং জীবিতবৎ সুদৃশ্য তুরঙ্গ সকল নির্মিত 
রহিয়াছে । বিহঙ্গগুলির পক্ষ কিঞিৎ আবর্জিত ও বক্র 
উহ্বাতে স্বর্ণ ও হীরকনির্িত পুষ্প খোদিত রহিয়াছে । স্থানে 


৬ 


৩৮ রামাক্ষণ । 


স্থ/নে কৃজিম হস্তী দণ্ডায়মান রহিয়াছে; উহার! যেন সজীবের 
নূযায় ব্যন্তসমস্ত। উহাদের দেহে পন্মের রেণু লাগিয়াছে 
এ্রবং কমলবনে লক্ষমীদেবী পদ্মহস্তে বিরাঁজ করিতেছেন । 
গুহাশোভিত গিরির ন্যায় এবং বসন্তের প্রারস্তে চারু- 
পল্লব তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয় রাবণের বাহছুবলপালিত 
এ পুরী দর্শন করিয়া মহাবীর হনুমান যার পর নাই বিশ্মিত 
হইলেন কিন্তু তন্মধ্যে বিরহকাতর। পতিদেবত। সীতার উদ্দেশ 
ন! পাওয়াতে যার পর নাই ছুঃখিত হইলেন এবং নিতান্ত 
কাতরভাবে ইতস্ততঃ তীহাঁর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 


অঙ্টম স্ 





পু্পকরথ । 


মহাবীর হনুমান ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কর্সিতেছিলেন, ইত্য- 
রস” সহস! রাবণের পুষ্পকরথ ভাহার দৃষ্টিপথে পতিত 
ঞুইল। তিনি এ রথের অনুপম পৌন্দর্যা অবলোকন করিয়া 
কিপ্নৎকাঁল স্তস্ভিতের ন্যায় একদৃষ্টে উহ! দেখিতে লাগি- 
লেন। উহ! মণিরত্বখচিত ন্বর্ণগবাক্ষশোঁভিত এবং সুন্দর 
সুন্দর প্রতিমূর্তিনমূহে সজ্জিত | দেবশিল্লী বিশ্বকর্ধা উহাকে 
নিজপ্রস্তত সমস্ত বস্তর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার 


সুন্দরুকাণ্ড। ৩৯ 


করিয়াছেন। উহ! আকাশপথে উত্থিত হইয়া! ভগবান আদি- 
ত্যের নির্দিষ্ট পথ পর্য্যস্ত স্পর্শ করিয়। থাকে। এ রথের 
এমন কোন অংশই ছিল না, যাহ! মহাঁমূল্য বস্ত দ্বারা এরহ, 
বহ্যত্ধে নির্মিত হয় নাই। ফলতঃ ইহাতে ষেরূপ রচন!- 
নৈপুণ্য ছিল দেববিমাঁনেও তাহার শতাংশের একাংশ লক্ষিত 
হইত ন।। লঙ্কেশ্বর রাবণ অতি কঠোর তপস্যার বলে এ 
রথ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উঁহ। আরোহীর অভি- 
লষিত স্থানে অপ্রতিহত গতিতে গমন করিত। এ রথের 
নির্মণপ্রণালী অতিশয় বিন্মপ্ধকর ; নানা স্থান হইতে নানা- 
বিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সঞ্চিত করিয়া! উহ! নির্মিত হুইয়াছে। 
এ বিমান পবনের ন্যায় বেগগামী ; ধাঁহারা পুণ্যবান, যশন্বী 
ও ম্বখী উহা! কেবল তীহাদ্রিগকেই বহন করে। যাহার! 
পাপী তাঁহারা উহার নিকটেও যাইতে পারে না। উহা 
শরতকাঁলীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর এবং বহুসংখ্যক বিচিত্র 
চূড়ায় বহুশূঙ্গ পর্ববতের ন্যায় শোভিত। উহা গতিবিশেষ 
অবলম্বন করিয়া আকাশের প্রদেশবিশেষে গমন করিতে 
পারে। কুণুলধাঁরী ব্যোমচাঁরী ভোজনপটু বেগবান রাত্রিচর 
ভূতগণ ঘুর্ণায়মান ও নির্ণিমেষ লোচনে উহাকে বহন করিয়া 
থাকে। উহা পুষ্পমালায় সজ্জিত, বসন্তের পুষ্পের ন্যায় 
চারুদর্শন এবং বসন্তকাল অপেক্ষাও হন্দর | 
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হনুমানের নিদ্বিত রাবণকে দর্শন । 


অনন্তর হনুমান অদূরে আর একটী রমণীয় গুহ দেখিতে 
পাঁইলেন। উহা রাক্ষলরাজ রাধণের আঁবাঁধৃহ। এ গুছ 
বছলংখ্যক প্রাসাদে পরিপুণণ অর্ধযোজন বিস্তীর্ণ ও এফ 
যোজন দীর্ঘ । শক্রনাশন বীর হনুমান আয়তলোচন! সীতার 
অদ্বেষণপ্রসঙ্গে উহার সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন এবৎ 
স্বয়ং লক্ষেশ্বর যে অংশে অবস্থিতি করিতেন তথায় উপস্থিত 
হুইলেন। দেখিলেন, এ স্থান অতিশয় মনোহর ও প্রশস্ত, 
উহার স্থানে স্থানে দিদত্ত ও চতুর্দন্ত হ্তী শোভা পাইতেছে ; 
রক্ষকগণ অস্ত্র শস্ত্র উত্তে'লন পুর্ববক সর্ববদ! উহা! রক্ষা করি- 
তেছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষলী পত্ভী এবং বলপুর্বর্বক 
আহত রাজকন্যাগণ রহিয়ঠছে। এ গৃহকে দেখিলে যেন 
নক্রকুন্তীরভীষণ, তিমিঙ্গিলপুর্ণ সর্পবহুল বায়ুবিক্ষোভিত 
সাগরের ন্যায় গন্তীর ও ভয়াবহ বোধ হয়। ষক্ষরাজ কুবের 
€ চন্দ্রের যে শোভা এ গৃহে তাহ! সর্বদ! স্থিরভাবে অআব- 
স্থিতি করিতেছে । কুবের, যম ও বরুণের যেরূপ এশ্বর্ধ্য 
রাক্ষপরাজ রাবণেরও তন্রপ বা তদপেক্ষা অধিক হুইবে। 
হনুমান দেখিলেন এ হন্দ্যের মধ্যস্থলে পূর্ববকখিত সর্রবরত্ব- 
বিভৃষিত শ্ুপ্রদিদ্ধ পুষ্পকরথ। উহার চতুর্দিকে মত্তবারণ 
সমস্ত বদ্ধ রহিয়াছে । এ রথ ভ্রিভূবনে এক অপূর্ব পদার্থ । 
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পূর্ধ্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্দ্! ন্বর্থলোকে ভগবান পিতাধছের 
জন্য উহা নির্মাণ করেন। ফক্ষাধিপতি কুবের কঠোর দ্ধপ- 
স্যার বলে উচু! ব্রহ্ধা্র নিকট ভুইতে লাঁভ করিয়াছিলেন ; 
অনস্তর রাবণ পপ্লাক্রমে কুবেরকে পরাস্ত করিয়। উহ! হস্তগত 
করিয়াছেন এঁ রথের স্তস্ত সকল স্বর্ণময় ও স্থগঠিত, তহুপন্থি 
ব্যাত্রের প্রতিমূর্তি খোদিত রহিয়াছে । উচ্াার মধ্যে নানা” 
বিধ কুটাগার ও বিহারগৃহ শোভা পাইতেছে এবং মেরু” 
পর্বত্তের ন্যায় উদা যেন শ্রীসৌন্দর্ষ্যে জ্বলিতেছে। উদ? 
স্বময় সোপান, স্বর্ণ ও স্ফটিকমত্র গবাক্ষ এবং ইন্দ্রনীল ও 
মহানীলমম্প বেদিনমূছে অলঙ্কৃত। উহার কুস্ীম সকল মহ!" 
মূল্য বিদ্রম ও মুজ্াস্তবকে খচিত; স্থানে স্থানে হৃগন্থি 
রক্তচম্দন তরুণসুর্য্যের ন্যায় রাগৰিস্তার করিতেছে। 

মহারার হনুমান এ উজ্ঘবল রথে আরোহণ পুর্ধ্বক সবি- 
স্ময়ে উবার দিব্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন ? 
অনস্তর অন্পপানসন্ভৃত সর্বব্যাপী অনির্ববচনীয় ফৌরত ভীহার 
আ্ণোজ্দ্রয়ের গোঁচর হইল । তাহার সর্ধবাঙ্গ এ দিব্য গন্ধে 
স্বগদ্ধি হইয়! উঠিল । ততকালে গন্ধ ঘেন তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়। পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত দ্বার1 রাবণের গৃহ দেখ্ইয় ফিতে 
লাগিল। হুনুমানও তদনুসারে পুঙ্পকরথ হইতে অবুরণ 
পুর্ধক রাঁবণের মুর্ভিমতী লক্ষমীরূপিণী মহতী শয়নশানায় 
উপস্থিত হইলেন । 

এঁ গৃহ অতীব স্থন্দর। উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ 
স্বর্ণময় এবং কু্টিম ন্ফটিকময়। মধ্যে মধ্যে হস্তিদস্তনির্ষ্িত 
অনেক প্রতিমূর্তি রহিয়াছে । চতুর্দিকে মণিমুক্তাদি খচিত 
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স্বর্ণ রোপা ও প্রবালাদি নির্দিত সুদীর্ঘ ও মরল স্তন্ত নকল 
রহ্ছিক্সাছে ; সহনা! দেখিলে বোধ হয় যেন উক্ত শৃহ পক্ষ 
বিস্তার পূর্বক গণ্গণে উড্ভীন হইতেছে । উহ্থার কুিম- 
তলে স্থুবিস্তীর্ণ চিত্র কম্বল আস্তীর্ণ রহিয়াছে । এ গৃহ 
স্ুবাপিত মলিলে সর্বদা অভিষিক্ত, উহার স্থানে স্থানে 
মদমত্ত বিহঙ্গের! হর্ষভরে কলরব করিতেছে, উহ? হংসধবল 
এবং অগুরুধুপে ধুতঅবর্ণ। উহা! পত্র ও পুষ্পে স্থসজ্জিত 
থাকায় বশিষ্ঠধেনুর ন্যায় নান! বর্ণে রঞ্জিত এবং সকলের 
উল্লাদকর। উহু! স্বীয় প্রভায় লোঁকের কান্তির সৌষ্ঠব 
সাধন করিয়া থাকে । তশু্কালে এ শোকনাশিনী শোঁভা- 
শালিনী শয়নশালা রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থের দ্বারা 
হনুমানের চক্ষুরাদি পঞ্চেক্দরিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল । 
পবনকুমার এ দিব্য গৃহ দর্শন করিয়! মনে মনে ভাবিলেন, 
একি ব্বর্গ ? না বরুণাঁদিলোক? ন! ইন্দ্রপুরী অমরাবতী ; 
না কোন গন্ধবের্বের মায়া £” তিনি দেখিলেন মহ্থাধূর্তের 
নিকট পাশক্রীড়াঁয় পরাজিত হইলে যেরূপ ক্ষুদ্র ধূর্ত 
প্রভাহীন হইয়া কানভাবে অবস্থিতি করে, এ গৃহের কাঞ্চন- 
স্তভ্োঁপরিস্থ দীপ সকলেরও সেই দশা হুইয়াছে। ফলত? 
তৎকালে রত্ব ও মণিমাণিক্যাদির জ্যোতিতেই সেই গৃহ 
অতীব উজ্জ্বল হুইয়াছিল। 

অনন্তর হনুমান দেখিলেন শত শত সুন্দরী রমণী উতৎরুষ্ট 
বন, ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত হইয়! চিত্র আন্তরণের উপরি 
অবশ অঙ্গে শয়ন করিয়া আছে। অদ্ধ রাত্রি অতীত, 
উহবীরা ক্রীড়াকৌতুকে বিরত হইয়া! পাঁনভরে প্রগাঁঢ নিদ্রায় 
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অভিভূত হইয্াঁছে। উহাদের ভূষণরব আর শ্রুত হয় না, 
ন্নতরাৎ এ গৃহ হুংস ও ভ্রমরের রবশুন্য বৃহৎ পন্মবনের খ্্যায় 
প্রকাশ পাইতেছে। উহাদের নেত্র নিমীলিত এবং মুখ 
পদ্মগন্ধি। এ সমস্ত সুন্দরীর মুখমণ্ডল দিবসে বিকমসিত 
এবং রাভ্রিকালে মুকুলিত পদ্দের ন্যায় লক্ষিত হুইতেছে। 
তদ্দস্টে হনুমান মনে মনে ভাঁবিলেন, বুঝি মদমত ভ্রমরের! 
দ্রিবাভাগে ইহাদের মুখ পদ্মন্রমে সততই প্রার্থনা করিয়া 
থাকে । ফলতঃ তৎকালে উনি উহাদের মুখ ও পদ্দের 
কোন ই প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। 

তৎকাঁলে এ বৃহুতী শয়নশাল। রমণীগণে নক্ষত্রখচিত 
নভোমগুলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ ও 
তাহাদের কর্তৃক পরিব্বত হইয়া তারকাবেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রের 
ন্যায় বিরাজিত ছিলেন। হনুমান এ সমস্ত সুন্দরী রমণীগণকে 
দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,যষে সকল তারক পুণ্যক্ষয় হইলে 
গগনতল হইতে চ্যুত ও পতিত হয় বুঝি তাহার! সকলে এই 
স্থানে মিলিত হইয়াছে । কলতঃ উহাদের প্রভ1 রূপ ও উজ্জ্ব- 
লতা৷ সমস্তই তারকার অনুরূপ । 

হনুমান দেখিলেন, এ সমস্ত স্ন্দরী মদ্যপান, নৃত্যগীতা- 
দির শ্রান্তি এবং রাত্রির আধিক্য বশতঃ ঘোরনিদ্রায় অভি- 
ভূত হুইয়াছে। উহাদের কাহারঞ তিলক তিরোহিত, 
কাহার নূপুর চরণস্থ্রলিত, কাহারও হার বিলম্ঘিত, কাহারও 
মুক্তাদাম ছিন্ন, কাহারও বদন বিগলিত এবং কাহারও বা 
কাঞ্চিদাম বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । তাহারা অলস অঙ্গে পথ- 
শ্রাস্তা ঘোটকীর ন্যায় ভূতলে লু্চিত হইতেছে । কোন 
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সুন্দরীর কর্ণে কুগুল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও 
মর্গিত হইয়াছে । সকলেই মহারণ্যে গজদলিত পুষ্পিতা 
লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কাছার৪ কৌমুদীধবল 
ঘুক্তাহার স্তনযুগলের মধ্যে স্তপাকার হইয়া নদীপিকতে 
স্বপ্ত হুংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের 
ন্যায়, কাহারও বা! স্থবর্ণহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হই- 
তেছে। আরও উহাদের জঘনস্থল পুলিনের ন্যায়, কিন্ধিণী- 
জাল তরন্ত্বের ন্যায়, মুখ কনকপম্ের ন্যায় এবং বিলাস নক্র 
কুস্তীরের ন্যায় স্থতরাং উহ্বারা সর্বাংশে নদীর অনুকরণ 
করিয়াছে । কাহারও স্থকুমার অঙ্গে কাহারও ব! স্তনযুগলে 
বিহারচিহ্ণ ভূষণের ন্যায় শোভিত হইয়াছে । কাহারও 
বস্ত্রাঞ্চল নিশ্বানপবনে আন্দোলিত হইয়! পুনঃ পুনঃ যুখেরই 
উপর পড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন যুখমুলে নান! 
বর্ণের পতাকা উড্ডীন হইতেছে । কোন রমণীর কুণুল 
স্বাসপবনে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে । তশুকালে এ 
সমস্ত স্থন্দরীগণের আমবগন্ধি স্বভাবশ্্রভি হখকর নিশ্বাস- 
বায়ু যেন রাবণৃকে সেবা করিতেছিল। কোন রমণী নিদ্রা- 
বেশে রাবণ ভ্রমে পুনঃ পুনঃ সপত্বীকে আলিঙ্গন করিতেছে । 
উচ্হাদের সকলেই রাবণের প্রতি একান্ত অন্ুুরক্ত এবৎ সক- 
লেই মদ্যপানে হতজ্ঞান; হাতরাৎ এ সপত্বীও উহাকে 
রাবণ ভ্রমে চুম্বন করিতেছে । কোন যুবতী বলরমগ্ডিত 
ভূজলতা কেহ বা! রমণীয় বসন উপাঁধান করিয়া! শয়ান। 
একজন অন্যের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়াছে, অপর এক জন 
উহার ভূজলত1 উপাধান করিয়াছে । এক জন অন্যের 
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ক্রোড়ে শয়ান, তৃতীয় একজন উহার কুচযুগের উপরি 
নিদ্রিত। এইরূপে তাহারা কেহ কাহারও উরুযুগল, কেহ 
নিতন্বদেশ, কেহ বা! পুষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া ঘোর নিদ্রায় 
অভিভূত । স্বন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরের দেহসংস্পর্শে 
স্ুখী। তাহারা ভুজসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হুইয়া যেন 
স্ত্রীবূপ পুষ্পের মালা হইয়াছে । রাবণ বৃক্ষের ন্যায়, নানাবিধ 
উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিতা স্থন্দরীগণ কুস্থমিতা লতার ন্যায় এবং 
তাহাদেব জদ্ধনিমীলিত নেত্র ভ্রমরের ন্যায় স্থতরাৎ সহস1 
বোধ হয় যেন উপবন মধো লত1 সকল বসন্তকাঁলে কুস্ুমিত, 
বায়ুভরে পরস্পর মালাকারে গ্রথিত, বৃক্ষের স্বন্ধে সংসক্ত 
এবছ ভূঙ্গসন্কুল হইয়া শোভ। পাইতেছে। ফলত? তৎকালে 
প্রমদাগণ পরস্পর এরূপ সংশ্লিষ্টভাবে শয়াঁন ছিল্‌ যে উহ্াদেন্ন 
প্রত্যেকের অঙ্গ প্রতা্গ বা বসন ভূষণের কোন প্রভেদ লক্ষিত 
হইতে ছিল না। 

মহানীর হনুমান দেখিলেন স্বর্ণপ্রদীপসঘূহ এঁ গৃহ আলো- 
কিত করিয়াছে । সহসা বোধ হয় যেন রাবণ নিদ্রিত হইয়াছে 
এই সাহসেই তাহারা নির্নিমেষলোচনে স্থন্দরীদিগকে দেখি- 
তেছে। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দেতা, গন্ধর্রব ও বাঁক্ষসের কন্য। 
সকল রাবণের রূপ, গুণ ও এশ্র্বো মোহিত হইয়া কাঁমবশে 
স্বয়ংই তীহার নিকটে আসিয়া তীঁহাঁকে বরণ করিয়াছেন । 
কোন কোন ভূবনমোহিনী স্থন্দরী রাক্ষসরাজ কর্তৃক যুদ্ধে 
অপহ্ৃতা হইয়া এক্ষণে তাহার প্রণয়াকাঙ্ফিনী দাসী হইয়া- 
ছেন। রাঁমভার্ধ্যা জানকী ভিন্ন রাবণকর্তক আঁনীতা এমন 
কোন স্থন্দরীই ছিলেন না যিনি রাঁবণের গুণের পক্ষপাতিনী 
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হয়েন নাই বা অন্য কোন পুরুষকে আকাজ্ষা করিতেন। 
উহ্থীরা সকলেই সৎকুলসম্পন্া, স্থশীলা, রূপবতী ও গুণবতী 
ছিলেন এবং স্থন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত হুইয়া রাবণের 
মনোহারিণী হইয়া থাকিতেন | উহাদের মধ্যে কেহই কুবেশা 
বা কদাশয়' ছিলেন না এবং কাহারও কোন কদর্য্য বিষয়ে 
অভিরুচি ছিল ন1। হনূমাঁন ইহাদিগরকে দেখিয়া মনে মনে 
তাবিলেন, “যদি মহাত্মা রামচন্দ্রের পড়্ী রাক্ষমরাজের অস্ক- 
লম্মনী হইয়। থাকেন তবেই রাক্ষলকুলের মঙ্গল। কারণ 
তেজন্বী রঘুবীর এই কথা শুনিলে কদাপি যুদ্ধ করিবেন না 
এবং বোধ হয় প্রাণ পর্যন্তও ত্যাগ করিতে কু্ঠিত হইবেন 
না।” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হনুমান সহস| বলিয়া 
উঠিলেন, “ছি! ছি! আর্ম্যা সীতা সতীকুলের শিরোমণি; 
তাহার সম্বন্ধে এরূপ মনে করিলেও পাপ আছে। ছুরা'ত্বা 
রাবণ কেবল মায়াবলেই তাহাকে হরণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে, কিন্তু উহাকে অচিরেই ইহার ফলভোগ করিতে 
হইবে |” 


দশম সগ?। 
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হনুমান ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ কন্িয়! দেখিলেন, শয়ন- 
গৃহের এক পার্শখে একটী স্ফটিকনিশ্মিত রভ্তথচিত বেদী 
রহিয়াছে । উহা একূপ রমণীয় যে পৃথিবীতে উহার উপমা 
নাই বলিলেও হয়। এ বেদির উপরি মহাযুল্য আস্তরণা- 
চ্ছাদিত এক নীলকান্তনিন্মিত পর্যাঙ্ক রহিয়াছে । এ পর্যযস্কের 
পদ সকল হস্তিদন্তনির্টিত ও স্বর্মপ্ডিত। উহা! প্রদীপ্ত 
অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও চতুর্দিকে অশোকমাল্যে অলঙ্কৃত। 
হনুমান দেখিলেন উহার একদেশে পূর্ণচজ্রের ন্যায় রমণীয় 
একটা শ্বেত ছত্র রহিয়াছে; চারি কোণে যন্ত্রনির্শ্িত পুত্তলিকা 
সকল চামর হস্তে বীজন করিতেছে । উহী৷ বিবিধ গন্ধদ্রব্যে 
স্বরভিত, অগুরুধুপে স্ুবাসিত, প্ুষ্পমাল্যে স্থলজ্জিত এব 
স্বছুল উ্ণায়ুচর্ম্মে আচ্ছাদিত । 

রাক্ষলরাজ রাবণ এ পর্ঙ্কে নিদ্রিত আছেন। ভাহাঁর 
বণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল, সর্ববাঙ্গ হ্গন্ধি রক্তচন্দনে চর্চিত, 
কর্ণে উদ্্বল কুণ্ডু, নেত্রযুগল লোহিত, পরিধান স্বর্ণজড়িত 
বস্ত্র এবং গাত্রে মানারূপ অলঙ্কার। নিনি সন্ধ্যারাগরপ্রিত 
বিছ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ভীহাকে 
দেখিলে বোধ হয় যেন বৃক্ষলতাপূর্ণ মন্দরপর্্বত নিদ্রিত ও 
ধরাপৃষ্টে পতিত আছে । তিনি কামন্ধপী, স্থবূপ, বাক্ষমূ- 
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দিগের আনন্দদায়ক ও রাক্ষপকন্য।দিগের প্রিয়। তিনি 
এক্ষণে পান ও ক্রীড়াদিতে বিরত হুইয়। নিদ্রা যাইতেছেন 
এবং মহা নাগের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বান ফেলিতেছেন। 

হনুমান রাক্ষলরাঁজ রাবণকে প্রথমে দেখিয়াই ভীতের 
ন্যায় শঙ্কিতমনে কিঞ্চিৎ অপস্ফত হইলেন; পরে সাহসে ভর 
করিয়। ধীরে ধীরে সোপানপথে আরোহণ পুর্ধক পুনঃ পুনঃ 
তাহাকে শিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রজবণসলিলে গন্ধ- 
গজের ন্যায় রাবণ শব্যাতলে পতিত; তাহার স্বর্ণাঙ্গদ- 
শোভিত ভুজঘুগল ইন্ত্রপবজের ন্যায় প্রসারিত আছে । উহ্থারা 
গঠিত, স্থল ও দৃঢ় এবং দেখিতে অর্গলভুল্য ও করিশু া- 
কার। উহাদের অঙ্গৃষ্ট স্থন্দর্ন নগে ও উজ্জ্বল অঙ্ুতীয়কে 
শোভিত ; স্তরাঁৎ ঘেন মণিভূষিত পঞ্চশীর্ধ উরগের গায় 
দৃৰ্ট হইতেছে! ভুজছয় এরাবতের বিষাণপ্রহারে কৃতব্রণ, 
বজাস্ত্রে অঙ্কিত ও বিধুরচক্রে ক্ষতবিক্ষত হুইয়াছে। উহ্ারা 
স্বশীতল ও স্থগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চিত এবং মন্দরপাস্থস্থ 
বোষদীপ্ত ভুজগের ন্যায় ভাদণ। উহার কখন হ্রন্দরী 
রমণীদিগের স্তকোমল অস্ক মর্দন করে, কখন বা রণস্থলে 
স্থরাস্থরেরও দপ্পচুর্ণ করে। উহ্বারা পর্বতাক!র রাবণের 
ছুইটি শূঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। 

তৎুকালে রাক্ষনরাজের মুখ হইতে চুন পুনাগ ও বকুল- 
স্থুরভি মদগন্ধবাহী শিশ্ব ঘুবায়ু যেন মমস্ত গৃহ পুর্ণ করিয়াই 
নিষ্্ান্ত হইতেছিল। মুক্তামণিথচিত ঈষৎ স্বলিত স্বণ 
ঘুকুটে এবং উদ্্বন কুণডলে তাহার আনন অতিশয় শোভা 
পাইতেছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষে রক্তচন্দনলিপ্ত 
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মণিহার এবং পরিধান পাণুরবর্ণ প্রবাস ও পীতব্ণ 
উত্তরীয়। তাহাকে শুভ্রশয্যায় শয়ান দেখিয়া! বোধ হইতে 
লাগিল ঘেন গর্গাসৈকতে একটা মাতক্গ নিদ্রায় অভিভূত 
আছে। তৎকালে এ শয়নগৃহে চারিটী কাঞ্চন প্রদীপ জ্বলিতে- 
ছিল। বিদ্যুতের প্রভায় মেঘের ন্যায় উহাদের উজ্জ্বল 
আলোকে রাবণের কষ্ণনর্ণ দেহ স্থম্পৃন্ট লক্ষিত হইতেছিল। 
উহ!র পদতলে পত্ভীগণ শয়ান ; উহাদের মুখস্রী। চ্দের ন্যায়, 
কর্ণে বৈদূধ্যখচিত কুগুল, হস্তে ন্বর্ণা্দ এবং গলে অস্লান 
মাল্য। উহাদের শোভায় এ শয়নশাল! তারকাখচিত নভো- 
মগুলের ন্যায় শোভিত হইয়াছে । উহার! নৃত্যগীতে 
অতিশয় পটু এবং রাঁবণের একান্ত প্রিয়। উহাদের" কেহ 
ক্রীড়াকৌভুকে পরিআন্ত, কেহ বা নৃত্যগীতকালে অঙ্গভঙ্গী- 
প্রদর্শন পূর্বক ক্লান্ত হইয়া নিদ্র!ে মাইতেছে। কোন হ্ন্দরী 
বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিকিতা, তাহাতে বোধ হয় বেশ 
মহাননীতে নলিনী ভাপিতে ভাসতে একটা পোতের আশ্রয় 
লইয়াছে। কেহ মড্ডুক যন্ত্র ক্রোড়ে লইয়া বালবৎস! 
জননীর ন্যায় শয়ান, কেহ ব! পটহ্‌কে প্রিয়তমের ন্যায় আলি- 
নন করিয়া নিদ্রিতা। কেহ মুদর্গ, কেহ বা পণব গ্রহণপুর্ববক 
প্রহ্প্ত। ৷ কাহার ও সম্মুখে ও পুষ্টে ডিপ্িম থাকাতে বোধ হয় 
মেন এক পার্খে স্বামী ও এক পার্খে পুত্রকে লইয়া নিদ্রা 
যাইতেছে । কেহ শাঁড়ন্বর লইয়া! শয়িতা। কোন স্থন্দরী 
নিদ্রাভরে জলপূর্ণ কলমী বিপর্যস্ত কবিয়! জললিক্তা পুষ্পিত। 
লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে । কামুকেরা যেরূপ কামি- 
নীর কুচযুগল ধরিয়া থাকে তদ্রপ কেহ বাদ্যযন্ত্রকে ধরিয়া 
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রহিয়াছে । কেহ স্বয়ং স্বীয় ন্বর্ণকলসতুল্য কুচদ্বয় বাহু 
পাশে বেস্টন করিয়াছে; কেহ বা অন্যকে আলিঙ্গন করিয়। 
নিদ্রা যাইতেছে । 

অনন্তর হনুমান এ সমস্ত রমণীর মধ্যে রাবণের প্রধান! 
মহিষী রূপযৌবনসম্পন্না মন্দোদরীকে দেখিতে পাইলেন । 
তিনি এক পার্খে এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ানা, মণিমুক্তীখচিত 
অলঙ্কারে স্থলজ্জিতা এবং আপনার সৌন্দধ্যে যেন শয়নগৃহ 
শোভিত করিতেছেন । তাহার বর্ণ কনকের ন্যায় গৌর এবং 
তিনি সমস্ত অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। পবনকুমার হনুমান 
তাহার অসাধারণ দ্ূপ ও সৌন্দধ্য দেখিয়া মনে করিলেন 
বুঝি ইনিই জানকী হইবেন। 

এইরূপ চিন্তার উদয় হওয়াতে সহসা হনুমানের মুখ 
প্রফুল্ল হইল । কার্যযসিদ্ধ হইয়াছে এই বলিয়৷ তিনি 
আহ্লাদে উন্মস্ভ হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় কপিস্বভাব প্রকাশ 
পূর্বক কখন লাঙ্গুল আস্ফালন ও চুন্বন, কখন ক্রীড়া, কখন 
বা গান করিতে লাগিলেন; একবার স্তস্তে আরোহণ, 
প্রক্ষণেই আবার নিপতিত হইতে লাগিলেন। 


একাদশ সগ'। 


অন্তঃপুবে হনৃমানের সীতান্েষণ । 


মহাবীর হনুমান মন্দোদরীকে প্রথম সন্দর্শনে সীতা মনে 
করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই 
কপিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিলেন, 
“ইনিই কি সেই সতী পতিপরায়ণা জানকী ? না আমি এরূপ 
মনে করিয়াই আত্মাকে কলুষিত করিয়াছি । ইনি জানকী 
হইলে রামবিরহে কদাচ এরূপ পানভোজনে আসক্ত হইতে 
পারিতেন না, এরূপ বেশতৃষ! করিতে পারিতেন না এরূপ 
নিশ্চিন্তের ন্যায় স্থখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। আর 
তাহা হইলে তিনি পাপিষ্ঠ রাবণের গৃহেই বা আপিবেন 
কেন? অন্য ব্যক্তির কথ! দূরে থাকুক তিনি স্থররাজ ইন্দ্রকেও 
কদাচ প্রার্থন] করিবেন না। রামচন্দ্র সকলের প্রধান; 
দেবগণের মধ্যেও কেহ্‌ তাহার সমকক্ষ নাই। তাহার ধর্ম্ম- 
পত্বীর কদাচ এরূপ নীচপ্রবৃত্ভি হইবে না। স্থতরাৎ, এই 
ষে স্থন্দরীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয় অন্য কেহ 
হইবেন।» 

মহাবীর হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়! সীতাঁর উদ্দেশে 
পানভূমির ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি 
দেখিলেন তথায় কেহ ক্রীড়ায় ক্রান্ত, কেহ নৃত্যগীতে 
শান্ত কেহ বা স্ত্রাপানে বিহ্বল হুইয়৷ পতিত আছে। 
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ইতন্ততঃ মুরজ, ম্বদঙ্গ, চেলিকা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পতিত 
রহিয়াছে । এ সমস্ত স্থন্দরীদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নে 
কাহারও রূপবর্ণন৷ করিতেছে, কেহ স্থসঙ্গতরূপে গীতার্থের 
ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে কেহ বা দেশকালবিষয়ক নানাবিধ 
কথ। কহিতেছে। সহজতর সহজ্্ স্থন্দরী যুবতী নিদ্রিতা। 
তন্মধ্যে রাক্ষদরাজ গোষ্টে গাভীপরিরৃত বুষের ন্যায় এব 
মহারণ্যে করেণুপরিরৃত মহাগজের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। 

মহাবীর হনুমান দেখিলেন পানভূমির ইতস্ততঃ বিলা- 
সোপযোগী সমস্ত উপকরণই সঞ্চিত আছে । উহার একস্থানে 
বিবিধরূপ আহাধ্য বস্ত প্রস্তুত; মুগ, মহিষ ও বরাহমাৎস 
স্তপাঁকারে রক্ষিত গাছে । বৃহ ত্র্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ুর ও 
কুকুট মাৎস, দধিলবণমংস্কত বরাহ ও বাঁধীণস মাংস, শুলপক্ক 
মৃগমাংস, স্থসংস্কৃত কৃকল, বিবিধ ছাগ ও তাদ্ধভুক্ত শশক 
এবং স্্রপক্ধ একশল্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। 
কোথাও নানাবিধ লেহ্য ও পেয়, কোথাও লবণান্্ মিশ্রিত 
পুপ, কোথাও বা বিবিধ ফলমূল দৃষ্ট হইতেছে । এ পান- 
ভূমির ইতস্ততঃ নুপুর, কেয়ুর ইত্যাদি মহামুল্য অলঙ্কার 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । উহা &পুষ্পোপহার এবং ঘনসংশ্লিন্ট 
স্বর্ণময় শয্যা ও আসনে মজ্জিত থাকায় যেন অগ্নিনংযোগ 
ব্যতীতও প্রদীণ্ডের ন্যায় দেখাইডেছে। উহার কোন স্থানে 
স্থসংস্কৃত মাংসসহ শৌগ্িক নির্মিত স্থনির্মল স্থরা, কোন 
স্থানে বা শর্করা, দ্রাক্ষ, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন. চূর্ণ গন্ধ 
দ্রব্যে হুবাসিত স্থপেয় আসব স্বর্ণ পাত্রে রক্ষিত আছে। 
উহার কোথাও রাঁশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণ কলস, কোথাও 


শ্বন্দরকাণ্ড । ৫৩ 


বাঁ মণিময় ও স্ফাটিক পানপাত্র। এ&ঁসমস্ত পাত্রের কোনটার 
মদ্য অর্দাবশিষ্ট, কোনটির নিঃশেষে পীত, কোনটার বা 
এককালে অস্পৃষ্ট আছে। 

হনুমান ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন তথায় 
বহুসংখ্যক শধ্যা শূন্য পতিভ আছে। স্থন্দরীগণ পরস্পর 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়! নিজিত। । একজন নিদ্রাবশে 
অপরের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্দারা আপনার সর্বাঙ্গ আবরণ করি- 
যাছে। এ শয়নশালায় বায়ু স্থশীতল চন্দন, ম্বমধুর মদ্য 
এবং বিবিধ মাল্য ও ধূপের গন্ধে আমোদিত হুইয়1 মন্দ মন্দ 
প্রবাহিত হইতেছে এবং উহার কোন স্থানে শ্যামবর্ণ 
কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণা ও কোন স্থানে কাঞ্চনবর্ণা রমণী নিদ্রিতা 
খাকায় উহা যেন দিবাবসানে নলিনীর শোভা অনুকরণ 
করিয়াছে। 

মহাতেজা হনুমান এইরূপে রাঁবণের শন্তঃপুরের সমস্ত 
স্থান তন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও 
জানকীর দর্শন পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্বীগণকে 
নি্রাবস্থায় দেখিয়া ধর্মলোপভয়ে যারপরনাই শঙ্কিত হুই- 
লেন এবং ভাবিলেন, “আমি পুর্বে কখন পরদারের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করি নাই, কিন্তু আজ ৯হাদিগকে বিশেষতঃ এই 
পরদার-পরায়ণ পাপিষ্ঠ রাবণকে দেখিলাম, ইহাতে আমার 
অবশ্যই পাঁপম্পর্শ হইয়াছে |” কিন্তু তিনি পুনরায় চিন্তা 
করিলেন, “আমি ইহাদিগকে দেখিলাম সত্য, কিন্তু ইহাতে ত 
আমার চিত্তের কিছুমাত্র বিকাঁর উপস্থিত হয় নাই। মনই 
ইন্দ্রিয় সকলকে পাপ পুণ্যে প্রবর্ভিত করে কিন্তু আমার মন 

৮ 
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অটল । আরও আমি যখন একজন অন্ুদ্দিষ্ট স্্রীৌলোকের 
অনুসন্ধানে আপিয়াছি তখন স্ত্রীলোকের মধ্যে ভিন্ন আর 
কোথায় তাহার অন্বেষণ করিব? স্ত্রীলোকের অন্বেষণ কে 
কোঁন কাঁলে মুগীর মৃধ্যে করিয়া থাকে বা ম্বগীর অন্বেষণ 
স্ত্রীলোকের মধ্যে করিয়া থাকে £ আমি পবিত্র মনে এস্থানে 
প্রবেশ করিয়াছি হৃতরাঁং ইহাঁতে আমার কদাচ পাপম্পর্শ 
হইবে না। সে যাহা হউক, আমি রাবণের অন্তঃপুরের 
সমস্ত স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথায়ও সীতার সন্ধান পাই- 
লাম না। এক্ষণে কি করা যাঁয় ?” 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হনুমান দ্েবকন্যা এ 
নাগকন্য1! সকল অবলোকন করিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও 
জানকীর দন্ধান পঃইলেন না । অবশেষে তথ! হইতে নির্গত 
হইলেন এবং সীতার অন্বেবণার্থ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন । 


দ্বাদশ সর্গ। 





হনুমানের বিষাদ । 


মহাঁবীর হনুমান রাঁবণের গৃহের সর্বত্রই তম তক্স করিয়া 
অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেই চাঁরুদর্শনা সীতাঁকে কুত্রাঁপি 
দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি মনে মনে ভাঁবিলেন, 
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“হায়! সাধ্বা সাতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অথব] 
তিনি সতী ও নিজধর্থীরক্ষায় যত্ববতী, এইজন্য পাঁপিষ্ঠ রাবণ 
ভগ্রমনোরথ হুইয়! তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। রাক্ষদীগণ 
দীর্ধাঙ্গী ও বিকৃতদর্শনা এবং উহ্ার্দের আঁপ্য বিশাল ; হয়ত 
অসহায়! সরল] সীতা উহাঁদের বিকট মুর্তি দেখিয়াই ত্রীপ্র- 
ভীতা কুরঙ্গীর নায় প্রাণ হারাইয়াছেন। তাহাকে দর্শনের 
আশা আর বৃথা । হায়! আমার সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যর্থ হইল। 
এক্ষণে অন্বেষণের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে । অতঃপর 
উগ্রশানন শ্গ্রীবের নিকট ফিরিয়া যাইলেও মৃত্যু নিশ্চিত। 
হায়! আমার এত পরিশ্রম কি সমস্ত বৃথাই হইল; আমি রাঁব- 
ণের অন্তঃপুরের সর্ববন্রই তম তন্ন করিয়। অনুসন্ধান করিলাম, 
তাহার পত্বীগণকে দেখিলাম, কিন্তু সাঁধবী সীতাকে কোথাঁয়ও 
দেখিতে পাইলাম নাঁ। আমি সমুদ্র পার হইয়! গ্রত্যাগমন 
করিলে যখন অঙ্গদ, বৃদ্ধ জান্ধবান ও অন্যান্য বানরগণ 
জিজ্ঞাসা করিবেন তুগি কি করিয়া আসিলে” তখন আমি 
তাহাদিগকে কি বলিয়া উত্ভব দব? অতএব এক্ষণে আমার 
পক্ষে গ্রায়োপবেশনই শ্রেয় । অথব। আত্মহত্যা কর: উচিত 
নহে । উৎসাহ এখর্ধ্য লাভের মুল, উৎসাহই স্থুখ, উৎ- 
সাহই কার্স্যে প্রবর্তক এবং উৎসাহই কার্ধযসম্পাদক ; 
স্তরাঁৎ উৎসাহ অবলম্বন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কর্তব্য 
হইতেছে । আমি পানাগার, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, জ্রীড়া- 
গৃহ, বিমান, ভূগর্ভস্থ গৃহ, ৈত্যগৃহ এবং উদ্যান ও প্রাসাদের 
মধ্যবর্তী পথ সকল অনুসন্ধান করিয়াছি ; এক্ষণে যে স্মন্ত 
স্থান অবশিষ্ট আছে তাহা আস্বেষণ করা আবশ্যক 1” 


€৬ রামায়ণ 1 


এইরূপ স্থির করিয়া! হনুমান পুনরায় লঙ্কার ইতস্ততঃ 
পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন উদ্ধে উত্থিত, 
কখন নিন্ে পতিত হইতে লাগিলেন ; কখন একস্থানে 
স্থিরভাঁবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কখন বা এককালে কয়েক 
পদ গমন করিলেন ; কখন একটী দ্বার রোঁধ করিয়া দিলেন, 
কখন ব! অপর একটী উদঘাটন করিলেন; একবার প্রবেশ 
করিলেন, পুনরায় নির্গত হইলেন। এইরূপে মহাবীর 
হনুমান রাঁবণের অন্তঃপুরের চতুরস্ুলিপ্রমাণ স্থান অবশিষ্ট 
রাখিলেন না। গুগুপথ, ভূবিবর, চৈত্যবেদি ও সরোবর 
অনুসন্ধান করিলেন । বিকৃত ও বিরূপ নানাবিধ রাক্ষসী, 
অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী বিদ্যাধরী এবং পুর্ণচন্দ্রানন! বাঁবণ 
কর্তৃর অপহৃত নাগকন্যা সমস্ত অবলোকন করিলেন, কিন্তু 
কুত্রাপি পতিপরায়ণা জানকীর দর্শন পাইলেন না। তিনি 
বানরগণের উদ্যেঁগ ও নিজের সমুদ্রলঙ্ঘন ব্যর্থ দেখিয়া যার 
পর নীই চিন্তিত ও বিষাঁদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 


ত্রয়োদশ সখ 
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হনুমানের বিলাপ । 


অনন্তর হনুমান রাবণের অন্তঃপুর হইতে প্রাকারে 
আরোহণ পূর্ববক তড়িতের ন্যায় বেগে কিয়, গমন করি- 
লেন। তিনি ততকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
“আমি রামচন্দ্র প্রিয়কার্ধ্যপাধনার্থ লঙ্কার সর্বত্র অনুসন্ধান 
করিলাম কিন্তু পতিগ্রাণা জানকীকে কোথাও দেখিতে 
পাইলাম না। বানবেরাও পৃথিবীর সরি, সরোবর, পন্থল, 
বন, দুর্গ ও পর্ধত সকল পর্যটন করিয়াছে কিম্ত সমস্তই 
বৃথা হইল। গুর্বরাজ সম্পান্তি কহিয়াছিলেন সীতা! এক্ষণে 
লঙ্কাতেই আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না 
ইহান্ন কারণ কি? হায়! সাধ্বী সীত। কি ছুর্দান্ত রাবণের 
ভয়ে ধন্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন? না তাহা কখনই সম্ভব 
হইতে পারে না। সেই পতিপ্রাণা সতী এ অপমানের 
পূর্বেবেই প্রাণত্যাগ করিনেন। বোধ হয় রাবণ যৎকালে 
উহাকে হরণ করিয়া রামচক্দ্রের স্তীক্ষ শরপতনভয়ে বেগে 
আকাশপথে পলায়ন করিতেছিল, তৎকালে তিনি ছুরাত্বার 
ভয়বিকম্পিত হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন; অথবা 
তিনি ব্যোমপথ হইতে নিন্সে অসীম, ছুস্তর ও ভীষণ মহাসাগর 
অবলোকন করিয়া স্ট্রীজনস্থলভ ভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া 
ছেন; কিম্বা সেই কোমলাঙ্গী নৃশংস রাবণের উরু ও বাহুর 


৫৮ রামারণ । 


পীড়নেই প্রাণ হারাইয়াছেন। জানকী রাবণের রথে মুচ্ছিতা 
ও পতিতা ছিলেন হয়ত গতিবেগে তাহা! হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 
লবণসমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন হুইয়াছেন। না! পাপিষ্ঠ 
রাবণ অতি নীচাশয়, সে অনাথ সীতাকে ধর্মমরক্ষায় যত্বতী 
দেখিয়া ক্রোধে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াঁছে। কিম্বা ছুরাত্মার 
পতীগণ অতিশয় হিৎঅ ও ছু্উটন্বভাব, তাহারাই হয়ত সেই 
মৃগশীবনয়না সরলাকে গ্রাস করিয়াছে । হায়! দুঃখিনী 
সীতা আর নাই, তিনি পুর্ণচত্যোপয পদ্মপলাশলোচন 
রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাঁগ করিয়া- 
ছেন। হায়! না জানি তিনি “হারাম! হা লক্ষণ! হ! 
অযোধ্যা !, বলিয়া করুণকণ্টে কতই বিলাপ ও গরিতাঁপ 
করিয়াছেন। আর যদিও তিনি জীবিত থাকেন, তাঁহা হই- 
লেও পঞ্জরস্থ সারিকার ন্যায় অবিরল ক্রন্দন করিতেছেন। 
তিনি মহর্ষি জনকের কন্যা এবং মহত্ব রাঁসচক্দ্রের ধর্ম্মপত্তী ; 
তিনি যে পাপাত্মা রাঁবণের বশীভূতা হইবেন, ইহা একবারে 
অসম্ভব । যাহা হউক আমি এক্ষণে সীতাগতপ্রাণ রাঁমচন্দ্রের 
নিকটে গিয়া কি বলিব। জানকীকে দেখিয়াছি, কি দেখি 
নাই, কি তিনি প্রীণত্যাগ করিয়াছেন, আমি ত ইহাঁর কিছুই 
বলিতে পাঁরিব না । যদি কোন কথা বলি তাহাঁতেও দৌষ, 
যদি না বলি তাহাঁতেও দোঁষ। হায়! আমি কি বিপদেই 
পড়িলাম !” 

এই বলিয়া মহাঁবীর হনুমান কিয়ুকাল কি কর্তব্য 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর পুনরায় কহিলেন, “যদি 
আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া! কিক্ষিন্ধায় প্রত্যাগমন করি 
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তাহা হইলে আঁর আমার কি পুরুষার্থ হইল ? তাহা হইলে 
আমার শতযোঁজন বিস্তুত সাঁগরলঙ্ঘন, লঙ্কাঁয় প্রবেশ এবং 
রাক্ষসদর্শন সমস্তই ব্যর্থ হইল। জানি না তাহা হইলে 
কপিরাজ স্থপ্ীব আঁমাকে কি বলিবেন, বাঁনরগণই বা কি 
কহছিবে এবং রামচন্দ্র ও লক্ষমণই বা কি বলিবেন? হায়! 
আমি যদি রামচন্দ্রকে গিয়া বলি যে লীতাঁকে দেখিতে পাই- 
লাম না, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন । 
তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া! আর এক মুহর্তও জীবন 
ধারণ করিতে পারিবেন না। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ রামচন্দ্র 
অতিশয় অনুরক্ত; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কিছু হইলে তিনিও 
নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিবেন । অনন্তর এই সম্বাদ পাঁইয়। 
ভরত এবং তাহার পর শত্রত্ব ক্রমান্বয়ে তাহাদের অনুসরণ 
করিবেন। দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুযিতরা পুত্ধরশোকে 
কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। মহাত্মা স্থশ্রীব 
কৃতজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; তিনি উপকারী রাঁমচক্দ্রের মৃত্যু. 
দেখিলেই প্রাণত্যাগ করিবেন | অনাথা রুমা পতিশোকফে 
ছুম্মনা ও দীনা হইয়া! তাঁহার অনুসরণ করিবেন। মহিষী 
তার! ত একেই বালীর শোকে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন তাহার 
পর স্থগ্রীবের সত্য হইলে আর তাঁহার বাঁচিবার আশা 
নাই। কুমার অঙ্গদ জনকজননীর অদর্শন এবং স্ুত্রীবের 
মৃত্যু এই ছুই কারণে নিশ্চয়ই দেহ বিসর্জন করিবেন 
সর্বশেষে বানরগণ স্বামীবিরহ্কে কাতর হইয়! মুষ্টি ও চপেটা- 
ঘাতে স্ব স্ব মস্তক চুর্ণ করিবে। কপিবর সাম, দান 
প্রন্থুতি রাঁজগুণে এ নকল ব'নরকে প্রতিনিয়ত লালনপাঁলন 


খ্০ রামায়ণ । 


করিতেন। এক্ষণে তাহারা আর পূর্বের ন্যাঁয় বন, পর্ববত ও 
গুহায় বিহণর করিবে না । অতঃপর তাহা'র' স্ত্রীপুত্রের সহিত 
শৈলশিখর হইতে সম ও বিষমস্থলে পতনপূর্ধবক প্রাঁণত্যাগ 
করিবে । তাহাদের মধ্যে কেহ বিষপাঁন, কেহ উদ্ধন্ধন, 
কেহ অগ্নিপ্রবেশ, কেহ উপবাস, কেহ বা শন্ত্রাঘাতে দেহ- 
ত্যাগ করিবে । (বোধ হয় আমি কিক্িন্ধায় প্রবেশ করিলেই 
একটী তুমুল রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে । অতএব আমার 
এক্ষণে সে স্থানে গমন করা কোন মতেই উচিত হইতেছে 
না। সীতার উদ্দেশ না লইয়া আমি কোন ক্রমেই স্থআ্ীবের 
সম্মুখে যাইতে পারিব না। আমি বরং যতদিন লা যাঁই- 
তেছি ততদিন রামচন্দ্র, লক্ষাণ এবং বাঁনরেরা আশ|র জীধন 
ধারণ করিয়া থাকিবে । অতএব আমি এই স্থানে বাঁনপ্রস্থ 
অবলম্বন করিয়া বাঁস করিব এবং বৃক্ষের যে সমস্ত ফল 
আপনা হইতে আমার হস্ত ও মুখে পতিত হইবে তাহাই 
ভক্ষণ করিয়া দ্িনপাত করিব । অথবা এই পাঁপদেহ রক্ষা 
করিবারই বা! প্রয়োজম কি? সাগরতীরে জলন্ত চি প্রস্থৃত 
রিয়া তাহাতে প্রবেশ করিব; তাহা হইলে শগাল, কুন্ধুর 
ও কাকের! ক্রমশঃ আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। খমিগণ 
জলপ্রবেশ দ্ারাও মুত্যু নির্দেশ করিয়াছেন, আমি না! হয় 
তাহাই অবলম্বন করিব। হায়! আমার সমুদ্র লঙ্ঘনদ্ধপ 
যশস্কর অতুল কীর্তি সীতার অদর্শনে জগতে চিরদিনের জন্য 
বিলুপ্ত হইল!” এই বলিয়া মহাক্সা হনুমান কিয়ৎকাল 
অপার বিমাঁদসাঁগরে নিমগ্ন হইলেন; পরে কছিতে লাগি- 
লেন, “না আমি আত্মহৃত্যা করিব না । আত্মহত্যা মহ'পাপ 


স্ুন্দরকাণ্ড। ৬১ 


প্রাণরক্ষা! করিলে সব্বগ্রকার, শুভ হইতে পাঁরে, সুতরাং 
আমি জীবন ধারণ করিয়। থাঁকিব। আমার বিশ্বাস হইতেছে 
ইহাতে মন্ধল হইবে 1৮ 

এইরূপে পৰ” কুমার নাঁনারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু কিয়ৎকাল কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। 
অনন্তর ধৈর্য্য ও সাহন অবলম্বন পূর্বক পুনরাঁঘ কহিতে 
লাগিলেন, “আর্জম ছুরাচার রাবণকেই ব্ধ করিব; সে 
দাতাঁদেবীকে হরণ করিয়াছে, আজ তাহার প্রতিশোধ লইব। 
হথবা তাঁহাকে পুনঃ পুন? সমুদজলে ডবাইন্দে ভুবাইভে 
পরপারে লইগ্া গিনা পঞ্ডপতির, নিট হা ন্যায় রাঁম- 
চ্ন্রকে উপহার দিব |” 2 % 

হনুম।স এইরুপ কিং ক ৩টি) নানু চিন্ত! 
করিয়।! আনশেষে স্থির কবে এজানীপর্বিতদিন না 
মীতাদেবীকে দেখিতে পাইতেছি ততদিন এই পুরীর সর্বত্র 
পুনঃ পুনঃ অন্ুপন্ধান করিব। যদি আমি নিল হইয়া 
কিদ্িদ্ধায় ফিরিয়৷ যাই তাহ! হইলে হয়ত রামচন্দ্র কৃপিত 
হইয়া আমাদিগকে দ্ধ করিবেন। একমাত্র আমার জন্য 
যে সমস্ত বানরের প্রাণ ন্ট হইবে ইহা অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয়। অতএব আমি এই প্রদেশ মিতাহারা ও জিতেক্ডরিয় 
হইয়। বাস কবিব। অদুরে এ একটা বিস্তীর্ণ তরুগহন 
অশোকবন দেখিতে পাওয়া ঘাইতেছে। উহা আমার অনু- 
সন্ধান করা হয়নাই । এক্ষণে বস্ত্র, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু ও 
অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণকে ন্মক্সার করিয়া আঁমি এ 
বনে গমন করিব। তাহারা আশীর্বাদ করুন “ঘন আমি 
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রাক্ষসদ্রিগকে পরাজয় পূর্বক তাপসকে তপঃপিদ্ধির ন্যায় 
রাঁমচন্দ্রের হস্তে নীতাদেবীকে অর্পণ করিতে পারি |” 
মহাবীর হনুমান ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়াই উিত 
হইলেন। অনন্তর রুদ্র, ইন্ত্রাদি দেবগণ এবং রাম, লর্মণ, 
সীতা ও স্এ্রীবকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া চতুর্দিক অব- 
লোকন করিতে করিতে অশোকবনের অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। তিনি ভাবিলেন, “এ নিবিড়বন অবশ্যই স্থুপরি- 
চ্ছন্ন ও রাক্ষসে পরিপুর্ণ হইবে ; প্রহরীগণও অবশ7ই সর্ধদ! 
উহার বৃক্ষপকলকে রক্ষা করিতেছে । পবনদেবও এ বনে 
যেন ভীতের ন্যায় মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। কিন্ত 
আমার ইহাতে ভয়ের কোন কারণনাই। আমি রাক্ষল- 
দিগের দৃষ্টিপরিহার এবং রামচন্দ্রের উপকার সংকল্পে দেহ 
তক্ষেপ করিয়াছি ) এক্ষণে দেবতা ও খধষিগণ আমার কার্য 
সিদ্ধি করুন| স্বয়ন্তু ব্রহ্মা, অগ্রি, বায়ু, ইন্দ্র, পাশহস্ত বরুণ, 
চত্দ্র, সুধ্য ও অশ্বিনাকুমারদ্বয় আমার কাধ্যপিদ্ধি করুন। 
ভূতগণ, প্রজাপতি এবং আর আর অনির্দিষ্ট দেবতা সকলও 
আমার কার্ধ্যসিদ্ধি করুন্। হায়! কবে আমি জানকীর 
দেই অকলঙ্ক মুখখানি--ঘেই উন্নত নাঁসা, শুভ্র দন্ত, মধুর 
হাস্য এবং পদ্মপলাশের ন্যায় বিশালনেত্রে শোভিত চন্দ্র- 
সদৃশ মুখখানি দেখিব। ক্ষুত্রাশয় ক্ুরমূর্তি রাবণ যে পতিব্রত। 
সরলাকে হরণ করিয়া! নিজ মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছে, 
আমি কবে তাহাকে দর্শন করিয়। আক্স। পবিত্র করিব 1” 


চতুর্দশ সগ”। 





হনুমানের অশোকবনে গমন । 


অনন্তর মহাতেজ! হুনুমাঁন মৃহুর্তকাল ধান এবং মনে 
মনে জানকীকে স্মরণ করিয়া অশোকবনের প্রাকারে লম্ষ- 
প্রদান করিলেন। তাহার সর্বাঙ্গ সহস! হর্ষে পুলকিত 
হুইয়া উঠিল । তিনি দেখিলেন নানাবিণ রুক্ষ বসন্তাদি ঘড় 
খভূর ফল ও পুম্পে শোভিত হইয়া! আছে । শাল, অশোক, 
ভব্য, চম্পক, উদ্দালক, নাগকেনর এবং নানাবিধ লতাজাল- 
জড়িত আতর প্রভৃতি বৃক্ষ পুষ্পান্ডী বিস্তার করিতেছে। 

হনুমান তীরের ন্যায় বেগে লক্ষ দির! এ বুক্ষবাঁটিকার 
অভ্যন্তরে পতিত হইলেন। দেখিলেন এ স্থান অতি রমণীয়, 
চতুর্দিকে স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ সকল শ্রেণীনদ্ধ হুইয়। রছি- 
য়াছে এবহ উহার! বিবিধ বর্ণের ফলপুষ্পে শোভিত হওয়াতে 
সমস্ত কানন ঘেন তরুণ সুষ্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছে । 
তথাকার প্রাণীগণ নকলেই হুন্ট। সর্বত্র নানা জাতীয় 
স্বগ ও পক্ষী কলরব করিতেছে ; ময়ুরগণ কেকারবে চতুর্দিক 
প্রতিধ্বনিত করিতেছে এবং মদমর্ত কোকিল ও ভ্রমরেরা 
উন্মন্ত হইয়া সঙ্গীত করিতেছে । পবনকুমার জানকীর অনু- 
সন্ধানার্থ ইতস্ততঃ গমন করিয়া স্্রখন্ত প্ত পক্ষিগণকে জাগব্িত 
করিলেন। তাহারা দভয়ে উডডীন হইল । ন্তাহাদের পক্ষ- 
পবনে কম্পিত হইয়া বৃক্ষগণ নানাবর্ণের পুষ্পবৃষ্টি করিতে 


৬৪ রামীয়ণ । 


লাঁগিল। হনুমান এঁ সমস্ত পুম্পে আচ্ছন্ন হইয়। অশোঁক- 
বনমধাস্থ পুষ্পময় ক্রীড়াপর্কত্তের ন্যায় শোভা পাইতে 
লগিলেন। তিনি যখন ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিলেন 
তখন প্রাণীগণ তাহাকে সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া! অনুমান করিল। 
রক্ষপতিত পুণ্পে আচ্ছন্ন হইয়] বস্তমতীও সর্বাঁভরণ ভূষিতা। 
গ্রমদার ন্যায় শোঁভ! পাইতে লাঁগিলেন। তৎকালে হনু- 
মানের গতিবেগে বুক্ষের পত্র মকল স্বলিত ও পুষ্প সকল 
পতিত হওয়াতে উহার] ড্যতক্রীডায় পরাজিত অতঞ্ল বিবস্ত্র 
ধূর্তের ন্যায় প্রকাশ গীত লাগিল। মহাবার হনমান 
কর, চরণ ও লাঙ্গুল দ্বারা 'এ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। 
অশোকবনিকা আলুলায়িতকেশা বিগতবিলেপন! নখদন্ত- 
বিক্ষতা যুবতীর ন্যার শ্রীহীন হইয়া পড়িল। পক্ষীসকল 
বক্ষের শাখা ত্যাগ করিয়া কলরন করিতৈ করিতে পলায়ন 
করিল। রুক্ষ সকল শাখাপত্রশুন্য এবং স্বন্গমাত্রাবশিক্ট 
হইয়। দণ্ডারমান রহিল । যেরূপ বর্ধাকালে পবনদেব মেঘা- 
বলীকে আকর্ষণ করেন তক্জপ হনুমান অঙ্গসংলগ্র লতা 
সকলকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন । 
তিনি যাইতে যাইতে এ অশোকবনের কোন স্থানে মণিভূমি, 
কোন স্থানে রজতভূমি, কোন স্থানে বা কাঞ্চনভূমি দেখিতে 
পাইলেন । কোঁথাঁও বিমলপলিলে পূর্ণ দীর্ঘিক1 ; উহার 
চতুর্দিকে মণি-সোপান, মুক্তা ও প্রবালের বালুকা এবং 
স্ফটিকের কুট্টিম ; উহাতে পদ্ম সকল প্রন্ছটিত হইয়া আছে, 
হংস সাঁরন ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কলরন করি- 
তেছে এনছ তীরে নাঁনাবিপ কাঞ্চনের বৃক্ষ শোভা! পাউনোছু। 


সন্রকাণড। ৬৫ 


কোথাও অম্বতের ন্যায় স্বাহু-সলিলা আ্রোতস্বতী উহার 
উভয় তীরে সুদীর্ঘ রুক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হুইয়া আঁছে। 
কোথাও গুল্ম, কোথাঁও লতাজালজড়িত কল্পবৃক্ষ, কোথাও 
বা কুহমিত করবার। অদূরে একটী মেষশ্যামল নিচিত্রশুঙ্গ 
আত্যুচ্চ পর্বত । উহা নানাবিধ বক্ষে পরিশোভিত এবহ 
স্থানে স্থানে শিলাগুহ থাকায় অতিশর রঙণীঘ। প্রিয়তমের 
অস্কচ্যুতা মানিনী রমণীর ন্যায় একটী নগণদ। উহা! হইতে 
পতিত হইতেছে । উহার প্রবাহ তীরস্থ বৃক্ষের শাখায় 
রুদ্ধ; বোধ হয় যেন কোন ত্রুদ্ধা প্রমদাকে তাহার বন্ধৃজন 
যাইতে নিষেধ করিতেছে । মানিনী নায়িকা যেরূপ সখী- 
জনের অনুরোধে প্রনন্গ হইয়া! পুনরায় নায়কের নিকট গমন 
করে তদ্রপ এ নদীর প্রবাহ রুক্ষাঞ্জে প্রতিহত হইয়। পুনরায় 
পর্বতের অঙ্কদেশে পতিত হইতেছে । এ নদীর অদূরে 
নানাবিধ বিহগসেবিত সরোবর । কোথাও বা কৃত্রিম 
দীর্ঘিকা ; উহার সোপানপথ মণিময়, বালুকা যুক্তাঁময় এব 
তীরে মুগগণ-সেবিত রমণীয় কানন। কোথাও স্থরম্য প্রাসাদ; 
দেবশিল্পী বিশ্বকর্। এ সমস্ত নির্মাণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ 
ফ্ত্রিম কানন; উহার রুক্ষ সকল ফলপুষ্পে শোভিত, ছত্রা- 
কার ও ন্বর্ণবেদি দ্বার মণ্ডিত। অদূরে একটী লতাজাল- 
জড়িত পত্রবহুল শিংশপ। বৃক্ষ । উহা মুলদেশে একটা 
কাঞ্চননিম্মিত বেদি দ্বারা পরিরৃত | স্থানে স্থানে বহুসংখ্য ক 
ক্ষুদ্র পর্বত, প্রস্রবণ এবং প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যাঁয় স্বর্ণবৃক্ষ সকল 
রহিয়াছে । হনুমান এ সসস্ত বৃক্ষের প্রভার আপনাকে 
স্বমের পর্বতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন । 


৬৬ বামার়ণ | 


তিনি দেখিলেন এঁ সমস্ত বৃক্ষ কুস্তমিত এবং কোমল অস্কুরও 
পল্লপবে শোভিত । উহাঁরা সকালে বাযুন্তরে কম্পিত হইতে- 
ছিল ততকালে শত শত কিন্ছিনীর ন্যায় স্রমধুর শব্দ উদ্থিত 
হইতেছিল। হনুমান এই সমস্ত দর্শন করিয়া যারপরনাই 
বিস্মিত হইলেন । 

অনন্তর এঁ বীর লন্তাজালজড়িত শিংশপারুক্ষে আরোহণ 
পূর্বক মনে মনে ভাবিলেন, “জানকী রামচন্দ্রের দর্শনলালসায় 
ছুঃখিতমনে অবশ্যই স্ষেচ্ছাক্রমে ইতস্তত বিচরণ করিতে- 
ছেন। আমি এইস্থান হইতে তাহাকে দেখিব। এই ছুরাত্া 
রাবণের স্বরম্য অশোক কানন। ইহা! চন্দন, চম্পক, বকুল 
প্রতি নানাবিধ বৃক্ষ এবং বিহগকুলসেবিত রমণীয় সরোবরে 
বিভূষিত। সেই রাঁমমহিষী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে ভাল বাদেন 
এবৎ এই বন ও তীহার অপরিচিত নহে, স্থৃতরাৎ তিনি 
নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন। সেই সরল। রামচন্দ্রের চিন্তার 
ব্যাকুল এবং তাহার শোকে কাতর অতএব এইরূপ নির্জন 
স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও স্থির থাকিতে পারিবেন না। এই 
অশোকবনই তাহার বিচরণের যোগ্য স্থান । বনচগণ তীহার 
অত্যন্ত প্রিয়, সন্ধ্যাবন্দন কালও উপস্থিত; যদি সীতা জীবিত! 
থাকেন তাহা হইলে এ সময়ে এই শীতলসলিলা নদীতীরে 
অবশ্যই আগমন করিবেন ।” এইরূপ ভন্বমান করিয়া হনু- 
মান তথায় জানকীর প্রতীক্ষায় রহলেন এবং বৃক্ষের পান্রা- 
বরণে লুকায়িত হইর! চতুর্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। 


পঞ্চদশ অগ। 





হনুমানের সীতাদর্শন । 


হনুমান শিংশপাবৃক্ষে আরোহণ করিয়া মীতাকে দেখি- 
বাঁর জন্য ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অশোক- 
বন কল্সবৃক্ষে স্থশোভিত ; তথায় দিব্য রস ও গন্ধ সর্ববদ! 
উদগত হইতেছে । এস্থান এরূপ রমণীয়, যে সহসা নন্দন- 
কানন বলিয়। ভ্রম হয়। উহার ইতস্ততঃ নানাবিধ পক্ষী ; 
স্থানে স্থানে কোকিলগণ কুহুরবে বনবিভাগ প্রতিধ্বনিত 
করিতেছে । কোথাও সুরম্য হম্ম্য ও প্রাসাদ এবং স্বর্ণপন্ধে 
শোভিত সরোবর | এ স্থানে ছয় ধতুরই ফল ও পুষ্প 
প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট আন 
ও চিত্র কম্বল বিস্তীণ* আছে। অশোকবুক্ষ সকল 
কুহ্বমিত হইয়া নবোদিত সুধ্যের শ্রী ধারণ করিয়াছে । 
বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল শত শত বিহঙ্গের পক্ষপুটে 
সমাচ্ছম থাকায় সহসা যেন পত্রশুন্য বোধ হইতেছে । 
এ সমস্ত পক্ষী পুনঃ পুনঃ বক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপ- 
বেশন করিতেছে এবং অঙ্গে পতিত পুষ্পসমুহে অপূর্ব 
শোভা! দাঁরণ করিতেছে । অশোকের মুল হইতে শাখা 
প্রশাখা পর্য্যন্ত সমস্তই পুপ্পিত; কর্ণিকাঁর পুষ্পভারে ভূতল 
স্পর্শ করিয়াছে ; কিংশুক, পুন্নাগ, সন্তর্পণ ৮ম্পক, উদ্দালক 
প্রভৃতি সব রুক্দই কুসহ্থমিত। বনভূমি যেন এ সমস্ত বৃক্ষের 


৬৮ বাঁষায়ণ। 


প্রভায় প্রদীপ্ত হইতেছে । কাননমধ্যে সহত্র সহস্র অশোক 
বৃক্ষ দৃৰ্ট হইতেছে, উহাদের কোনটা ন্বর্ণবর্ণ; কোনটী অগ্নি- 
শিখার ন্যায় উজ্জ্বল, কোনটী বা নীলাঞ্জনের ন্যায় মনোহর । 
উহ্হা ইন্দ্রকানন নন্দন এবং কুবেরকানন চৈজ্ররথের ন্যায় 
রমণীয়; বলিতে কি, উহা! তাহাদের অপেক্ষাও মনোহর; 
উহ্থার শোভ1 এরূপ যে মনে ধারণাও করা যায় না । উহা 
যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্পগণ তন্মধ্যে গ্রহনক্ষত্র ; অথবা যেন 
পঞ্চম সমুদ্র, তন্মধ্যে পুষ্পগণ রত্বশ্রী। এঁ অশোকবনে নাঁনা- 
রূপ পবিত্র গন্ধ উদগত হইতেছে; উহা! গন্ধীঢ্য গন্ধমাদন 
এবং হিমাচলের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে উন্নত 
চৈত্যপ্রাসাদ ; উহা কৈলাস পর্বতের ন্যাঁয় শুভর এবং চতু- 
দিকে সহত্র সহস্র স্তম্তে শোভিত । উহ্হার মোপান সকল 
প্রবালনিশ্রিত এবং বেদি সকল স্বর্ণময়। উহা! স্ীয় 
শ্ীসৌন্দর্ষ্যে নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে এবং লোকের দৃষ্টি 
অপহরণ করিতেছে । উহা গগনস্পশাঁ ও নিশ্মল ৷ 

হনুমান অশোকবনের ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, 
সহসা একস্থানে এক অপূর্ব দৃশ্য তাহার নয়নপথে পতিত 
হুইল। তিনি.দেখিলেন একটী পরম স্থন্দরী রমণী যেন বন- 
বিভাগ আলোকময় করিয়া উপবিষ্টা আছেন। তাহার বলন 
মলিন; তিনি রাক্ষপীগণে পরিবুত, উপবাসে কশা ও দীনা। 
তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । তিনি শুক্ল- 
পক্ষীয় নবোদিত চন্দ্রকলার ন্যায় নিন্মল ও ধুমজালজড়িত 
অগ্রিশিখার ন্যায় উজ্ভ্বল। তীহার সর্ববাঙ্গ অলঙ্কারশুন্য ও 
নললিণ্তড এবং পরিধান একমাত্র মলিন পীতবন্ত্র। তিনি 


সুন্দরকাণড । ৯ 


সরোঁজশুন্য কমলার ন্যায় নিতান্ত ভ্রীহীন হইয়াছেন। তিনি 
ছুঃখপন্তাপে অতিশয় পীড়িতা; তীহার নয়নবুগল হইতে 
অবিরল অশ্রুবারি বিগলিত হুইতেছে। তিনি শোকভরে 
যেন কাঁহাকেও নিরন্তর হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতেছেন । তিন্নি 
কেতুগ্রহপীড়িত1 রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীনা। তীহার 
সন্মুখে প্রিয়জন কেহই নাই; চতুর্দিকে কেবল বিকটদর্শন? 
রাক্ষপী। তৎ্কাঁলে তিনি য্থভ্রষ্টা কুক্রীপরিতৃতা হবিণীর 
ন্যায় দু হইতেছিলেন। ভীহার পৃষ্ঠে কালদর্পের ন্যায় 
একটিমাত্র বেণী লন্বিত; তাহাতে তিনি বেন বর্ধাবসানে 
নীলরেখাক্কিত পৃথিবীর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেম। 

শ্বধীর হনুমান এ বিশ।ললোঁচনা মলিনা কৃশা রমণীকে 
দেখিয়া নানা কারণে সীতা বলিয়া অনুগান করিলেন। 
তিনি ভাঁবিলেন, “কামরূপী রাক্ষণ থে সুন্দরী স্ত্রীলোঁকটীকে 
অপহরণ করিয়া লইয়া আঁসিয়াছিল দেখিয়াছি, ইণহাঁকেও 
অবিকল তীহাঁরই স্ায় বোঁধ হইতেছে।” 

জানকীর মুখ পূর্ণচজ্রের ন্যায়, ভ্রযুগ শুচারু, স্তনদ্য় 
বর্তল ও স্থগঠিত। তিনি স্বীয় প্রভায় যেন চতুর্দিক 
অন্ধকারযুক্ত করিতেছেন। তীহার কণ্ঠ ইন্দ্রশীলমণির 
প্রভাঁয় নীলবর্ণ, ওষ্ঠ বিশ্ববৎ আরক্ক, মধ্যদেশ ক্ষীণ এবং 
গঠন অতি শ্ত্রচাক। তিনি দ্দীয় সৌন্দধ্যে মন্মথের রতির 
ন্যায় বিরাজ কারতেছেন। তীহার কান্তি পৌপমাসী চন্দ্রের 
প্রভার ন্যায় অতিশয় গীতিকর। তিনি নিয়ত। তাঁপনীর 
ন্যায় ভূতলে উপবেশন করিয়া আছেন এবৎপন্নগবধূর 
ন্যায় পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ ও উঞ্ণ নিশ্বাসত্যাগ করিতেছেন। 

৯০ 


০ কাসায়ণ । 


তিনি সন্দেহযুক্ত স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, 
স্থলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিক্ষল আঁশার ন্যায়, বিদ্বসঙ্কুল সিদ্ধির 
ন্যায়, কলুধিত বুদ্ধির ন্যায় এবং মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত 
ফীন্তির ন্যায় যার পর নাই শোঁচনীয়। হইয়াছেন। তিনি 
কামচন্দ্রের অদর্শনে কাঁতরা এবহ রাঁক্ষসদিগের অত্যাচারে 
উৎপীড়িতা | তিনি ভীতা৷ কুরঙ্গীর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতেছেন। তাহার মুখ বিষণ্ন; কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল 
পক্ষারাজী নেত্রজলে ধৌত । তাহার অঙ্গ মলিন হওয়াতে 
তিনি নীলমেঘে আর্ত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। 

সীতার এইরূপ দীনাবস্থ! অবলোকন করিয়া হনুমানের 
'মনে “ইনি জাঁনকী কি না” এবিষয়ে সন্দেহও উপস্থিত 
হুইল । তৎকাঁলে দীতা অভ্যাস অভাবে বিস্মৃত! বিদ্যার ন্যাঁয় 
ও সংস্কারহীন অর্থান্তরগত বাঁক্যের ন্যায় অতিশয় দুর্বোধ্য 
হইয়াছিলেন। কিন্তু হনুমান নাঁনারূপ তর্কবিতর্ক দ্বার! 
সে সন্দেহ দূর করিলেন। তিনি ভাবিলেন “রামচন্দ্র যে 
সমস্ত অলঙ্কারের কথা বলিয়াছিলেন তাহা ইহার গাত্রে 
পমস্তই রহিয়াছে । ইহার কর্ণে স্থগঠিত কুগুল ও ত্রিকর্ণ 
এবৎ হস্তে মণিবিদ্রমখচিত আভরণ। অলঙ্কার গুলি 
গাত্রের মলসংঅ্বৰে মলিন হইয়াছে বষ্টে কিন্তু রাঁমচক্জ্র যে 
গুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এগুলি যে তাহাই তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে আঁভরণের যে স্থান 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহারও কোন অন্যথা দেখিতেছি না। 
কেবল আমাদিগের পূর্ববদৃক্টা রমণী খধ্যমূুকে যে গুলি 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাই দেখিতে পাঁইতেছি না। 


সুন্দরকাঁও । দি 


আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে, পূর্ববে ইনিই বহুমুল্য 
ভূষণ সকল খধ্যমূক পর্বতের নিকট বানু বান শব্দে 
ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং আমরা ইহারই 
কনকবর্ণ উত্তরীয় গাত্র হইতে স্ঘলিত এবং বৃক্ষে আসক্ত 
হুইতে দেখিয়াছিলাম। ইনি এই বস্ত্র বহুদিন হইতে 
পরিধান করিতেছেন বলিয়া! এত মলিন হইয়াছে, নতুব! 
ইহাও সেই উত্তরীয়ের ন্যায় সুদৃশ্য এবং বর্ণও প্রায় এখনও 
একই রূপ রহিয়াছে । এই ন্বর্ণবর্ণী কামিনী রামচন্দ্রের 
প্রিয়তমা! মহিষী। ইনি দূরে থাকিয়াও রামচন্ররের হৃদয়ে 
অবস্থিতি করিতেছেন! ইহারই জন্য করুণা, শোক, 
দয়া ও কাম পর্যায়ক্রমে রামচন্দ্রের হৃদয়কে অধিকার 
করিতেছে । এই দেবীর যেরূপ দ্ূপ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
নৌষ্ঠব, রাঁমচন্দ্রের ও তত্রপ। ইহার মন রামের প্রতি 
এবং রাঁমচন্দ্রের ও মন ইহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ; এই 
জন্যই ইহার! উভয়ে জীবিত আছেন, নচেৎ মুহ্ুর্তকাঁলও জীরন 
ধারণ করিতে পাঁরিতেন না। বলিতে কি, রামচত্র যে 
ইহার বিরহে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে অবসন্ন 
হুইতেছেন ন! ইহাই আশ্চর্য্য 1” 

হনুমান সীতাকে দর্শন করিয়া হ্ৃষ্টমনে রামচন্দ্রকে 
চিন্ত। এবং তীহাঁর ভূয়সী প্রশংল! করিতে লাগিলেন। 





ষোড়শ সর্থ। 





সীতাদর্শনে হনূমানের চিন্তা । 


মহাবীর হনুমান রামচন্দ্র ও জানকীর পুনঃ পুনঃ প্রশৎস! 
করিয়! কিয়ৎকাঁল চিন্তা করিতে লাঁগিলেন। সীতার ছুর- 
বস্থ! দর্শন করিয়া! তাহার বীর জদয়ও শোকে অভিভূত হইল। 
তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগি- 
লেন, “হায়! কালের কি আশ্চর্য মহিমা! জগদেকবীর 
রামচন্দ্র ধাহার স্বামী, তেজস্বী লক্ষ্মণ বাহার দেবর, তাহাকে 
যে সামান্য! রমণীর ন্যায় এরূপ ঘোর অপমান ও দুঃসহ কণ্ট 
ভোগ করিতে হইবে ইহা স্বপ্পের অগেচর | এই সাঁধবী রামচন্তর 
ও লক্ষমণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন; এই জন্যই 
শোকে ক্ষুব্ধ না হইয়! বর্ষাপ্রভাবে জাহ্বীর ন্যাঁয় ধীর ও 
গস্ভীরভাবে কালযাঁপন করিতেছেন। ইহার কুল, শীল ও 
বয়ন সর্বাংশে রামচক্্রেরই অনুরূপ স্ৃতরাঁং ইহ্থীর| যে 
পরস্পরের প্রতি এবূপ আসক্ত হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র 
কি? এই পদ্ম-পলাশলোচনা জানকীর জন্যই মহাঁবল বালী 
এবং রাঘপনম কবন্ধ নিহত হইয়াছে, ইইরই জন্য রামচন্দ্র 
স্ববিক্রমে ভীমবিক্রগ বিরাঁধকে বধ করিয়াছেন এবং জনম্থানে 
খর, দূষণ ও ভ্রিশিরার সহিত চতুর্দশ সহুআ্র ভীমকর্মা 
রাক্ষদকে নিশিত শরে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহী- 
রই জন্য মহাত্মা স্গ্রীব বাঁলিপালিত ছুষ্প্াপ্য কপিরাজ্য প্রাপ্ত 


জ্নরকাণ্ড । ৭৩ 


হইয়াছেন এবং ইহারই জন্য আমিও এই ছুস্তর সাগর 
লঙ্ঘন করিয়া! লঙ্কানথরী দর্শন করিলাম । আমার বোধ হয় 
মহাবীর রামচন্দ্র যদি ইহার জন্য সসাগর1 ধরা, অধিক কি, 
যদ্দি বিশ্ব নং্সারও সংহাঁর করেন তাহাঁও অনুচিত হুইবে ন|। 
একদিকে বিশ্বরাজা, অন্যদিকে জানকী; তুলন! করিলে 
দেখিতে পাওয়! যাইবে যে বিশ্বরাঁজ্য ইহার শতাংশের 
একাৎশও হুইবে না। এই রমণী ধর্মমাত্মা রাজর্ষি জনকের 
কনা! এবং সতীকুলের শিরোমণি । ইনি হুলকর্ষিত যজ্ঞ- 
ভূমিতে পদ্মরেণুতুল্য পবিত্র ধুলিজালে সমাচ্ছম্ন হইয়া উখ্িত 
হইয়াছিলেন। ইনি ধশ্মশীল মহাপরাক্রম রাজা! দশরথের 
জ্োষ্ঠা পুত্রবধূ এবং মহাত্মা রামচন্দ্রের স্ত্রী। ইনি ভর্তৃ- 
ন্মেহের বশবর্তিনী হইয়! রাজকীয় ভোগন্থখে জলাঞ্জলি দিয়া 
অরণ্যে গ্রবেশ পুর্ববক অনায়ামে অচিন্তনীয় কষ্ট সমুদয় সহ্য 
করিয়াছেন । হায়! এই সরল! বনমধ্যে ফলমূলে দেহযাত্রা 
নির্বাহ করিয়াও স্বামী'সেবায় এবং স্বামীর মুখদর্শনে 
গৃহের ন্যায় স্বখানুভব করিতেন। ইনি পুর্বেরব কখন কষ্ট 
কাহাকে বলে জানিতেন ন কিন্তু এক্ষণে রামচন্দ্রের ক্রোড় 
হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! না জানি কত যন্ত্রণাই ভোগ করিতে 
ছেন। মহাত্থা রামচন্দ্রও ইহকে হাঁরাইয়া অতিকষ্টে 
দেহধারণ করিতেছেন। পিপাসাঁয় শুষ্ক হইলে যেরূপ 
সরোবর দর্শনে ইচ্ছা হয় তদ্রপ তিনি এক্ষণে এই পতি- 
প্রাণাকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হুইয়াছেন। 
রাজ্যভ্রন্ট রাজ। নষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হইলে যেরূপ হৃষ্ট হুন 
রামচন্দ্র ইহাকে পাইলে তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হছইবেন। 


৪ রামায়ণ । 


আহা! এক্ষণে জানকীর নিকটে বন্ধুজন কেহই ন|ই, 
ইনি ভোগস্থখেও বঞ্চিত; তত্রাপি কেবল রামচক্দ্রের মিল- 
নের আশাতেই প্রাণধারণ করিতেছেন। ইনি চতুর্দিকস্থ 
বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগকে দেখিতেছেন না, স্থরম্য পুষ্প ও 
ফলশোতভী বৃক্ষলতাও দেখিত্েছেন না কেবল একাস্তমনে 
রামচন্দ্রের রূপ ধ্যান করিতেছেন। স্বামীই স্ত্রীজাতির 
একমাত্র ভূষণ; ইনি এক্ষণে সেই ভূষণ হারাইয়। শ্রীহীন 
হইয়াছেন। খলিতে কি, রামচন্দ্র ইহার বিরহে ষে দেহ-' 
ধারণ করিতেছেন এবং শোকে অবসন্ন হুইতেছেন না ইহাই 
আশ্চর্য্য । এই কৃষ্ণকেশ! পদ্মপলাশলোচন! সুন্দরী স্থখ- 
ভোগেরই উপধুক্ত; ইহার এইরূপ কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া 
আমারও প্রাণ একান্ত ব্যথিত হইতেছে । হায়! যিনি 
ক্ষমৃওডণে পৃথিবীর তুল্য, যাহাকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সর্ববদ] 
রক্ষ। করিতেন, আজি তাহাকে বিকৃতদর্শনা রাক্ষপীর বৃক্ষ- 
মূলে বেন করিয়া আছে। জানফী ভুঃখপরম্পরায় পীড়িত! 
এই জন্য হিমহত1 নলিনীর ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয়! হইয়া- 
ছেন। আহা! ইনি এক্ষণে সহ্চরবি হীন] চক্রবাকীর ন্যায় 
অত্যন্ত দীনদশায় পতিত হুইয়াছেন। এই পুষ্প ভারাবনত 
অশোক এবং বিরহীর পক্ষে সূর্ষ্যের ন্যায় উষ্ণরশ্মি এই চন্্র 
ইহার শোক অত্যন্ত উদ্দীপিত কারতেছে 1” 


অপগ্তদশ সর্গ। 


লুসি 





অশোকবনের রাক্ষসীগণ । 


পরদিন রাত্রিকাল উপস্থিত। কুমুদধবল নির্দালপ্রভ 
চন্দ্র স্বীয় শুভ্র প্রভায় যেন হনুমানের সাহাধ্য করিবার 
জন্যই নীলনলিল সরোঁবরে হুংসের ন্যায় নীল নভোমগুলে 
উদ্দিত হইলেন এবং স্ুশীতল করজালে এ মহাবীরকে 
পুলকিত করিতে লাগিলেন হনুমীন দেখিলেন তৎকালে 
পুর্চচন্দ্রনিভাননা জাঁনকী গুরুভারে মগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় 
শোকে অভিভূতা আছেন। ীহার অদুরেই বহুসংখ্যক 
ঘোঁরদর্শনা রাক্ষদী। উহাদের মধ্যে কাহারও একটীমাত্র 
চক্ষু, কাহারও একটী মাত্র কর্ণ; কাহারও কর্ণ বিশাল, 
কাহারও শঙ্কর ন্যায়, এবং কাহারও বা একবারে নাই। 
কাহারও নানা যেন উর্ধদিকে উত্থিত হইয়াছে; কাহারও 
দেহের উত্তরার্ধ অতিগপ্রমাণ; কাহারও বা শ্রীবাদেশ 
অতিশয় ক্ষীণ ও অত্যন্ত দীর্ঘ । কাহারও কেশজাল 
ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ড, কাহারও ব। সর্ধ্ঙন্গ এবধপ লোমে আঁচ্ছন্ন 
হইয়াছে যে দেখিলে সহম! কম্বলাকৃত বলিয়া বোধ হয়। 
উহাদের কাহারও কর্ণ দীর্ঘ, কাহারও উদর দীর্ঘ, কাহারও 
স্তন দীর্ঘ, কাহারও ওঠ দীর্ঘ, কাহারও মুখ দীর্ঘ, কাহারও 
বা জানু দীর্ঘ। কাহারও ললাটদেশ অতিশয় বিস্তৃত 
কাহারও বা ওষ্ঠ চিবুকে সংলগ্ন । উহাদের মধ্যে কেহ 


৭৬ বাঁমীয়ণ। 


দীর্ঘ, কেহ কুজ, কেহ বিকট, কেহ বা বামন। কাহারও 
চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ কাছার ও আনন বিরৃত। কেহ ছিন্ন 
বস্ত্র পরিধান করিয়া আছে। উহাদের কেহ বিকৃতাকাঁর, 
কেহ পিক্গলবর্ণ, কেহ বা কৃষ্ণকাঁয়। কেহ ক্রুদ্ধ, কেহ 
বা কলহপ্রিয়। উহার লৌহুশুল, কুটান্্র, মুদগর প্রত্ৃতি 
নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়! আছে । উহ্থাদের কাহারও মুখ 
বরাছের ন্যায়, কাহারও ম্বগের ন্যায়, কাঁহাঁর'ও শার্দুলের 
ন্যায় কাহার ও মহিষের ন্যাঁয়, কাহার ও ছাগের ন্যায়, 
কাছার ও বা শৃগালের ন্যায়। কাহারও মস্তক বক্ষন্ছলে 
নিবিষ্ট । উহাদের কেহ হস্তিপদ, কেহ অশ্বপদ, কেহ 
উষ্টরপদ, কেহ ব! গোৌঁপদ; কেহ একহস্ত, কেহ বা এপ | 
উহ্বাদের কর্ণ নানাবিধ; কাহারও গর্দভের ন্যায়, কাহারও 
অশ্থের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও হুল্তীর ন্যায়, 
কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কাহারও নাসা অতি দীর্ঘ, 
কাহারও অতিশয় বক্র, কাহারও করিশৃগ্ডাকার, কাঁহীরও বা 
উহ! একবারে নাই। কোন রাঁক্ষপীর কেশপাঁশ পাদদেশ স্পর্শ 
করিয়াছে, কাহারও কেশ করাল ও ধুআ। উহারা নিরন্তর 
সুরা ও শোণিত পান এবং আম মাংস ভোজন করিতেছে । 

ছনুমাঁন শিংশপার্ক্ষের শাখায় প্রচ্ছম থাকিয়াএ সমস্ত 
ভীষণদর্শনা রাক্ষপীকে দেখিতে লাগিলেন । উহ্বারা এ 
বৃক্ষকে চতুর্দিকে বেষ্টন করির| আছে। শ্রীমান পবনকুমার 
দেখিলেন উহার মুলদেশে জাঁনকী উপবিষ্ট আছেন। 
তিনি শোকসন্তাঁপে একান্ত প্রভাশুন্য হইয়াছেন। তাহার 
কেশপাশ মললিপ্ত রুক্ষম ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । তাহাকে 


শুন্দরকা | খ্* 


হুদা দেখিলে বোধ হয় যেন একটী তাঁরক1 ক্ষীণ পুণ্য হইয় 
গগনতল হইতে ভ্রন্ট হুইয়াছে। তিনি ভর্ভৃদর্শন বিষয়ে 
ছুঃখিনী, কিন্তু পাতিব্রত্যধর্্মরূপ ধনে ধনী। তীহাঁর অঙ্গ 
উত্তম অলঙ্কার শুন্য, কিন্তু তিনি ভর্তৃশ্নেহেই শোভা পাঁই- 
তেছেন। তিনি রাক্ষপরাঁজ রাঁবণের অশোকবনে অবরুদ্ধা, 
বন্ুজনও নিকটে কেহই নাই; হৃতরাঁৎ যুখত্রক্ট' লিংহনিরুদ্ধা 
করিণীর ন্যায় অতিশয় শোচনীয়! হইয়াছেন । ভিনি স্বাসীর 
করম্পর্শ-বিরহে অস্পৃক্টা। বীণাঁর ন্যায় এবং সর্ববাঙ্গ মলদিগ্ধ 
হওয়ীতে পঞঙ্কলিপ্তা কমলিনী অথবা মেঘারত শারদীয় 
চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। 

তাহার পরিধেষ বস্ত্র মলিন এবং মুখে দীনভাব, কিন্ত 
পাতিত্রত্য তেজে ডাহাকে অতিশয় উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। 
তিনি চকিত। হরিণীর ন্যায়, ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দিকে দেখিতেছেন 
এবং নিঃশ্বাসবাঁয়ুতে যেন কাননস্থ পল্লব মহিত বৃক্ষ সকল দগ্ধ 
করিতেছেন। তভীাহীকে দেখিলে বোধ হয় যেন জগতের 
শোকরাশি একত্র আপিয়। মিলিত হুইয়ঠছে। তীছার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ কৃশ ও স্ুব্ভিক্ত ; তিনি বিনা আভরণেই শোভা 
পাইতেছেন। মহত পবনকুমার সীতাকে দেখিয়াই অতুল 
হর্বলাভ করিলেন ৷ তাহার নেত্রহয় আনন্দাশ্রু বিগলিত 
হইতে লাগিল। তিনি উদ্দেশে রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে নমস্কার 
করিলেন এবং শিংশপা বৃক্ষের শাখাতেই প্রচ্ছন্ন হইয় 
রহিলেন। 


১৯ 


 অফ্টাদর্শ স্?। 





রাবণের অশোকৰনে আগমন । 


রাত্রি অল্পমাত্র অবশিষ্ট । ষড়ঙ্গবেদবিৎ যজ্জশাল ক্রঙ্ষ- 
রাঁক্ষলগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। মঙ্গলবাঁদেযর সহিত 
শ্রুতিমধুর গীতধ্বনি উত্থিত হইল । মহাপ্রতাঁপ রাক্ষপরাজ 
রাবণ জাগরিত হইলেন। তাহা মাঁলাদাম শুষ্ক ও ছিন্নভিন্ন 
এব পরিধেয় বসন শিথিল হইয়াছে । তিনি গাঁজোথান 
পূর্বক জানকীর চিন্ত! করিতে লাগিলেন। লতঃ রাবণ 
ীতার প্রতি এরূপ আসক্ত হ্ইয়াছিলেন যে কাঁমবেগ 
কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেন ন1। 

অনন্তর তিনি নানারূপ আভরণে ভূষিত হুইয়! বৃক্ষ- 
শ্রেণীর শোভা দেখিতে দেখিতে অশোকবনেনী অভিযুখে 
গন করিলেন। এ কাননের বৃক্ষ সকল সর্বপ্রকার ফল- 
পুষ্পে শোভিত, মধ্যে মধ্যে কমলাকর স্থগ্রশস্ত সরোবর ; 
তাহাতে নান! জাতীয় পক্ষী মধুমদ্ধে ম্ড হইয়া কলরব করি- 
তেছে। তরুতল বাঁযুভরে পতিত ফল ও পুম্পে আচ্ছন্ন 
তছুপরি মৃগগণ যথা হ্থখে বিচরণ করিতেছে । স্থানে স্থানে 
মণিখচিত কাঁঞ্চননির্িত তোরণ । দেবরাজ ইন্দ্রের গমন- 
কাঁলে দেব ও গন্ধর্ধব রমণীগণ যেমন তাহার অনুসরণ করে, 
তব্জরপ একশত সুন্দরী রাক্ষসরাজের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে 
লাগিল। উহাদের কাহারও হস্তে কাঞ্চনপ্রদীপ, কাহারও 


স্দরকাণ্ড। খনি 


হস্তে চাঁমর, কাহারও হস্তে তালরৃন্ত। কেহ জলপূর্ণ কাঞ্চন 
ভূঙ্গার লইয়! অগ্রে অগ্রে যাইতেছে কেহ মগুলাকাঁর আসন 
লইয়া পশ্চাতে চলিয়াছে। কেহ মদ্যপূর্ণ স্বর্ণনর্শিত 
পানপাত্র, কেহ বা ন্বর্গদগুশেভী রাঁজহংসধবল পু্ণচন্দ্রা- 
কার ছত্র বহন করিজেছে। সৌদামিনী যেরূপ মেঘের 
অনুগমন করে, সেইরূপ রাক্ষদবীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীহাঁর 
বনুসতখ্যক সুন্দরী পত্রী স্বেহ ও অনুরাগভরে গমন করিতে 
লগিল। উহাদের হার ও কেয়ুর কিঞ্চিত স্মলিত, অঙ্গরাগ 
বিলুপ্ত, কেশপাশ বিগলিত, আনন স্বেদজলে আর্, মাল্য 
ম্লান, কটাক্ষ উন্মাদকর এবং নেত্রদ্য় নিদ্রাবেশে ও পাঁনাব- 
শেষে ঘুর্ণিত হইতেছে । রাক্ষদরাজ কামাসক্ত এবং দীতা- 
চিন্তায় নিমগ্র হইয়া মুছ্মন্দ পাদবিক্ষেপে উহাদের আগ্রে 
অগ্রে যাইতে লাঁগিলেন। 

হনুমান শিংশপ| বৃক্ষের শাখায়, প্রচ্ছন্ন ছিলেন; সহ্‌ম! 
রমণীগণের কাঞ্চীরব ও 'নৃপুরধ্বনি তাহার শ্রুতিগোচর 
হইল। চাহিয়া দেখিলেন, এক অচিত্ত্যবিক্রম পুরুষ 
অশোঁকবনের দ্বারদেশে উপস্থিত। তাহার অশ্রে অগ্রে 
বহুসংখ্যক গন্ধ তৈলের প্রদীপ, তিনি কাম, দর্প ও মদে 
বিহ্বল; তীহার নেত্র কুটিল ও আরক্ত। তাহার কান্তি 
এরূপ মনোহর যে হ্রাহাকে ত্যক্তশরাদন শ্বয়ং কন্দর্প 
বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার ক্কন্ধে পুষ্পস্থরভি অম্ভতফেনধবল 
উত্তরীয় ; উহা পুনঃ পুনঃ স্বলিত ও কোটিদেশে সংলগ্ন 
হইতেছে, আর তিনি উহ1 যথাস্থানে স্থ'গন করিতেছেন। 
তাহার সঙ্গে বহুসংখ্যক স্বরূপ! রমণী, তিনি তাঁরাগণ মধ্য- 
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স্থিত চন্দ্রের ন্যাঁ় 'মাসিতেছেন। ম্বধীর হনুমান প্রথমে এ 
পুরুষকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু নানারূপ চিন্তা করিয়া 
অবশেষে তাহাকে রাবণ বলিয়াই স্থির করিলেন। তিনি 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “আমি সে রাত্রিতে পুরীমধ্যে 
ঘাহাকে উত্তম গৃহে শয়ান দ্েখিয়াছিলাম, এই সেই পরা- 
ক্রান্ত রাবণ।৮ মহাবীর এইরূপ স্থির করিয়! বৃক্ষের অগ্র- 
শাখায় উত্িত হইলেন; তৎকালে রাক্ষপরাজের তেজ 
তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি এ উচ্চ স্থানে 
আরোহণ পুর্ববক পূর্ব্বের ন্যায় শাখাপল্লবের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়! সমস্তই দেখিতে লাগিলেন । 

এদিকে রাবণ কৃষ্ণকেশী সীতার দর্শনার্থী হইয়া ক্রমশঃ 
উক্ত বৃক্ষের সন্নিহিত হইতে লাগিল । 


একোনবিৎশ সগন। 





রাবণকে দেখিয়া! নীতার ভয়। 
সাধ্বী জানকী একমনে রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতেছিলেন, 
মহন! পাপাত্ম! দশাননের পাপমুত্তি সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে 
কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হুইতে লাগিলেন। তিনি 
উরুদ্ধয়ে উদর এবং করদ্য়ে স্তনমগুল আচ্ছাদন পুর্ববক 
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জলধারাকুল-লোঁচনে নিম্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। রখিণ 
বাক্ষপী-পরিরৃত। শোকার্ভ। ছুঃখিনী সীতার সন্নিহিত হইয়া 
দেখিলেন, তিনি সমুদ্রমধ্যে জীর্ণ ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় অবসন্ন 
হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষণা, স্থতরাঁৎ কুঠারচ্ছিন্ 
ভূপতিত বৃক্ষশাখার নায় অতিশয় শোচনীয়া হইয়াছেন। 
তীস্থার সর্বাঙ্গ মললিপু এবং তুষণোপঘোগী গাত্রে এক- 
খানিও ভূষণ নাই। তিনি পঙ্কলিপ্ড। নলিনীর ন্যায় শোভা 
পাইতেছেন, রামচন্দ্রের প্রতি তাহার একান্ত অনুরাগ; 
তাহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি যেন অশোকবনে 
নাই, মানসরথে সংকল্প অশ্ব যোজনা করিয়া সেই 
ক্ষত্রিয়সিংহের নিকট গমন করিয়াছেন চিন্তা ও শোক- 
তাপে তাহার শরীর শুক্ষ হইয়া! গিয়াছে; তিনি অনবরত 
কেবল রোদন করিতেছেন। তিনি আর নিজ ছুঃথসাগরের 
পার দেখিতে পাইতেছেন না, স্থৃতরাং মন্ত্রোষধিবলে নিরুদ্ধ! 
কালভুজঙ্গীর ন্যায় ধরাতলে লুষ্িত হইতেছেন। তিনি 
সদাচারনিরত ধন্মশীল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়।ছিলেন এবং 
তাহার বিবাহুসংস্ক'রও অনুরূপ কুলেই হইয়াছিল কিন্তু তৎ- 
কালে তাহার মালিন্য দেখিয়া বোধ হুইতে লাগিল যেন 
তিনি কোন নীচকুলেই উৎপন হইয়াছেন। তিনি ধুমকেতু- 
নিপীড়িতা রোহিণীর ন্যায়, অনাদূতা কীর্তির ন্যায়, অপ- 
মানিত। শ্রদ্ধার ন্যায়, প্রতিহত আশার ন্যায়, বিমাঁনিত 
আজ্ঞার ন্যায়, বিত্রবিহত পুজার ন্যায়, রাহুগ্রস্থ- 
চন্দ্র পৌণমানী নিশার ন্যায়, কান কষলিনীর ন্যাঁয়, 
হতশুর সেনার ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন সূর্যপ্রভার ন্যায়, 
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আতোঁহীণ। শুক্ষ! নদীর ন্যায়, দূষিত বেদীর ন্যায়, নির্বাণো- 
মুখ অগ্নিশিখার ন্যায়, করি-করদলিত ছিন্নপত্র ও ভূঙ্গশূন্য 
আকুল পদ্দিনীর ন্যায় অতিশয় শোচনীয় হইয়াছেন। তাহার 
গাত্র সংস্কারশুন্য স্বতরাং তিনি কুষ্ণপক্ষীয়া নিশার ন্যায় 
পরিলক্ষিত হইতেছেন। তিনি স্বকুমারী, ৩তীহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
স্বজীত; রত্গৃহই তাহার বাসের উপযুক্ত স্থান। তিনি 
অচিরোদ্ধত উত্তাপতপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। 
তিনি যুথপতিশুন্য, ধৃত ও স্তন্তে বদ্ধ করিণীর ন্যায় ঘন ঘন 
দীর্ঘনিঃশ্বান ফেলিতেছেন। তাহার পুষ্ঠদেশে এক স্থদীর্ঘ 
বেণী লম্ববান; তাহাতে তিনি শরকালে নীলবনরেখাঙ্কিত 
মহীর ন্যায় শোৌভিত। হুইয়াছেন। তিনি উপবাস, শোক, 
চিন্তা ও ভয়ে যারপরনাই কশ হইয়]-গিয়াছেন এবং সর্বদা 
যেন কুলদেবতার নিকট কৃতার্ীলিপুটে রাবণবধ প্রার্থনা 
করিতেছেন। তাহার নেত্রদ্ধয় ক্রোধ ও রোদনে আরক্ত 
এবং উহাদের প্রান্তভাগ কিঞি শুরু । তিনি সজলনয়নে 
ভুতলের দিকে চাহিয়। আছেন। 


বিশ সগণ। 





সীতাঁর প্রতি রাবণের উক্তি । 


রাবণ রাঁক্ষীপরিবৃত1 দীন! সাঁতার নিকটে গমন করিয়া 
তাহাঞফ্ধে মধুরবাক্যে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
“স্থন্দরি ! তুমি আমাকে দেখিয়া কিজন্য ভীতের ন্যায় 
স্তনবয় ও উদর গোপন করিলে? বিশাললোচনে ! আমি 
তোমার প্রণয়াকাক্ষী ; আমাকে ভজনা কর। এই অশোক- 
বনে মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস কাহারও আসিবার সাধ্য নাই, 
অতএব অন্য পুরুমের ভয় দূর কর। সরলে! পরক্ত্রীগমন 
ব1 পরক্ত্রীকে বলপুর্ববক হরণ যদিও রাক্ষপদিগের স্বধর্মম, তথ।পি 
তুমি আমাকে এরূপ নীচ মনে করিও না যে তোমার অনিচ্ছা 
সন্বে আমি তোমাকে ম্পর্শ করিব। অনঙ্গদেব আঁমাঁকে 
যতই কেন পীড়! দিন না, আমা হইতে তোমার সে বিষয়ে 
কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই । অতএব আমাকে বিশ্বাস কর 
এবং শোঁক দূর করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হও। ছি!ছি! 
তোমার কি এন্ধপ একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, 
মলিন বস্ত্র পরিধান বা চিন্ত। শোভা পায়? তুমি রূপে ও 
গুণে সর্বজনমনোহারিণী, এক্ষণে অনুরূপ পতিতে অনুরক্ত 
হুইয়। ভোগনৃখে আসক্ত হও । বিচিত্র মাল্য অগ্রু চন্দন, 
ভম বস্ত্র ও উত্তম ভূষণ ধারণ কর। মহার্হ শষ্য ও আসন, 
সম্বাছু মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ঘে কোন বিলাস দ্রেবো 
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অভিলাষ হয় তাহাই গ্রহণ কর। প্রিয়ে! তুমি সত্রীজাতির 
মধ্যে একটী আদ্িতীয় রত্ব; সর্ববাক্গ মহাহ্হ ভূষণে সজ্জিত 
কর। এ অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করিলে তোমার আর কোন 
বস্তুরই অভাব হইবে না । মীতে ! আরও বিবেচন1! করিয়া 
দেখ, তোঁমার এই মনোহর যৌবন চিরস্থায়ী নহে। নদীর 
আোতের ন্যায় ইহা একবার গত হইলে আর ফিরিবে না । 
দুন্দরি ! রূপঅষ্টা বিধাতা! বোঁধ হয় তোঁমাতেই তাহার 
কৌশলের পরাকান্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ; জগতে তোঁমাঁর 
আর উপমা দৃষ্ট হয় না। বলিতে কি, তোমার এই পসৌনার্য্য 
ও যৌবন দর্শন করিলে সাক্ষাৎ পিতাঁমহেরও মনে বিকাঁর 
উপস্থিত হয়। চন্দ্রাননে ! আমি তোমার যে যে অঙ্গ দেখি- 
তেছি দেই সেই অঙ্গেই যেন আমার চক্ষু সংলগ্ন হইয়। 
থাকিতেছে। প্রিয়ে! ভুমি এই বালিকার ন্যায় বুদ্ধি দূর 
কর এবং আমার ভার্ধ্যা হইয়া! বহুসংখ্যক স্বন্দরী মহিষীর 
অধীশ্বরী হইয়া থাক । আমি স্ববিষ্রমে ভ্রিলোক হইতে যে 
সমস্ত ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসযুদয় এবং এই বিস্তৃত 
রাজ্যও তোমার চরণে অর্পণ করিতেছি । আমি এই শ্রা্- 
নগরপূর্ণা বন্থদ্ধরা অধিকার করিয়া তোঁমাঁর পিতাকে রাজা 
করিয়া দিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রমন্ন হও | সরলে ! আমার 
সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করে, ত্রিভুবনে এমন কাঁহাকেও দেখি 
না। একদ। স্থরাস্থবর সমস্ত একত্রিত হইয়াও রণক্ষেত্র 
আমার সম্মুধে তিষ্ঠিতে পারে নাঁই। আমি তাহাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন এবং তাহাদের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়। 
দিয়াছিলাম। সীতে ! তুমি আমাকে ভজনা কর। এ বেশ 


হুন্দরকাও । ৮৫ 


পরিস্যাগ করিয়া জঙ্গসংস্কার ও উদ্্বল ভূষণ ধারণ কর? 
আমি তোমার বেশভুষিত সুর্ভিখানি এববাঁব নয়ন ভরিয়া 
দেখিব। শ্তন্দরি! কৃপা করিয়া যণেচ্ছ! ভে!গবিলাসে প্রর্ 
হও | সমগ্র পৃথিবী এনং নাঁনারূপ ধনরত্র আমার অধিকাঁবে 
আছে, তুমি যাহাঁকে ইচ্ড। নিতবণ কর, নিঃশহ্চিভে প্রণয়নুখ 
উপভেক্গ,কর এবং এই ধুষ্ট কিনহ্কবকে যখন যাহ! ইচ্ছা 
আজ্ঞ। কর। মুটে! চীপধারী রাঁমচজ্দরকে লইষা আর কি 
করিবে ? গে এখন ভ্রীহান হইয়! সনে বনে বিচবণ করি- 
তেছে। তাহার হাব জযলাভের আশা নাই ; সে ত্রত- 
পরায়ণ.ও স্থশ্ডিলখাধী | সে জীবিত আছে কি না তাহাই 
সন্দেহ, আর বদিঞ্ থকে তাহা হইলেও এ জীবনে আর 
তোমাকে দেখিতে পাউতোছডে না। বকপক্গী কি কখন 
মেঘান্তরিত জ্যোহস্াকে দেখিতে পা গ হিরণাকশিগু বীর 
পত্তীকে দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইচতও উদ্ধার করিয়াছিল, 
কেন্ত রামচন্দ্র আমার হস্ত হইনে তোমাকে কোন রূপেই 
উদ্ধার করিতে পিন ন!। কুব্্গনঘনে ! গরুড যেমন 
দর্পণকে হরণ করে সেইনপ উমি আমাৰ নলকেহবণ করিতেছ। 
তোমার এই রি বদন মলিন, এনীব উপবাসে কুশ এবং 
অঙ্গ অলঙ্কার শুন্য ; তত্রাপি তোদ!ক দেখিনা অবধি জমার 
আর স্বীয় ভাধ্যাঁয় কিছুমার ছান্ুলাগ লাই! আমার আন্তঃ 
পুরে যে সসন্ত স্ল্দরী রমণী আছে, তুমি তাহাদের প্রধান! 
মহিষী হও। অগ্দরীগণ্ লখন ছেল লন্দীর সেবা করে, 
সেইরূপ তাঁহারাও তোগাঁর সেলা নবিলে। যক্ষরাজ 
কুবেরের যে সমস্ত এশবঘর্য আছে তৎসমুদয় এবং পৃথিব্যাদি 
১২ 


৮৬ বমান্বণ ! 


সপ্ডলোক তুমি আমার সহিত উপভোগ কর। মুঢ়ে। রাঁম 
তপসা?, বল, বিক্রম, ধন, তেজ বা যশ কিছুতেই আঁমাঁর 
সমতুল্য হইবে নাঁ। এই সমুদ্রুতীরে ভ্রমর মহিত কুম্থমিত 
বৃক্ষশোভিত স্থ্রম্য কানন আছে তুমি স্বর্ণহার ধারণ করিয়। 
তথায় অপ্নরাঁর ন্যায় নিয়ত মশোস্তখে আমাৰ সহিত বিহার 
করিবে )” 


একবিৎশ পশী। 





সীভার রাবথকে ভৎ্সনা। 


সীতা উগ্রন্থভাঁব রাক্ষদের এই ঘ্ণিত বাঁক্য শ্রবণ করিয়া 
ভয়ে কাগিতে কাঁপিতে অস্রপূর্ণযখে একমনে রামচন্দ্রকে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভানন্তর একটা তৃণ ব্যবধান রাখিয়া 
দীনন্বরে কহিলেন, “রাক্ষন ! আমি তোমাকে বার বার 
কহিয়াছি, আসার অভিলাষ পনিতাাগ কর এবং স্বদাঁরে 
অনুরক্ত হও। পাঁপাক্সার পক্ষে যেরূপ সিদ্ধি দুল্ভ.সেই- 
রূপ আমিও তোমার পক্ষে ছুল্লভি। জানিও, আমি পতি- 
ব্রতা, পবিভ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এব পবিক্রেকুলে 
বিবাহিতও হুইয়াছি ; পরপুরুষ স্পর্শরূপ ঘ্বপিত ধর্মমাবিরুদ্ধ 
কাঁ্ধ্য কদাচ আমা দ্বার অনুষ্ঠিত হইবে ন1 1৮ 


সন্দরকাঙ। ৮৭ 


এই বলিয়া জাঁনকী রাঁৰণকে পশ্চাৎ করিয়া! বসিলেন 
এবং পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “রাক্ষদ ! তুই আমাকে 
সামান্যা ভোগ্য। স্ত্রী বিবেচনা করিল না। আমি মহাত্মা 
রামচক্দ্রের ধর্মপত্রী ও সাধ্বী। রাবণ ! তোকে সৎপরামর্শ 
দিতেছি এখনও এ কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং ধর্শাকে শ্রেয়- 
জ্ঞান করিয়। স২্পথে চল । আপনার স্ত্রীকে যেরূপ প্রাণপণে 
রক্ষ! করিতে হয়, মনে রাখিন, পরস্ত্রীকেও সেইরূপ রক্ষা! 
করা উচিত। এক্ষণে আদার প্রতি এ পাপ ইচ্ছা দূর করিয়ণ 
নিজ ভ্ত্রীতে অনুরক্ত হ। মে ব্যক্তি স্বভা্ম্যাঁয় অমন্তষ্ট সেই 
ইক্জ্রিম়বশ চঞ্চলকে পরক্জীর নিকট অপমানিত এবং সজ্জনের 
স্বণিত হুইতে হয়। তোর যেরূপ আচাঁরহীন বিপরীত বুদ্ধি 
দেখিতেছি তাঁহাঁতে বোধ হয় লঙ্কানগরে সজ্জন নাই, 
থাঁকিলেও" তুই তাহাদিখের উপদেশ খরহণ করিস, ন!। 
অথবা পঞ্ডিতেরা যে হিতোৌপদেশ দেন তুই নিজের সর্বনাশ 
করিবার জন্য তাঁহা উপেক্ষ1। কনিস। মনে রাখিপ*কুক্তিয়্া- 
অক্ত নির্বোধ রাজার র|জ্য, ধন, শশ্বপ্য সমস্তই নক্ট হইয়! 
যায়। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, একমাত্র তোর পাপে 
এই ধনর্পূর্ণা লঙ্কা নগন্নী অচিরেই ছারখার হইবে। দুত্- 
দর্শী মূর্খ পাপাক্স নিজ কর্দমদোদে বিনষ্ট হইলে, সকলে 
হর্ষ প্রকাশ করি! থাকে । ভোর বিপদেও অনেকে আহ্লাদ 
সহকারে বলিবে, প্রবৃত্ত নিজকম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত 
হইয়াছে ।, 

রাক্ষস! সূর্য্যের প্রভান ন্যায় আমি রামচজ্দরের চি 
সঙ্গিনী। তুই কি মনে করিয়।ছিস্, আমাকে শঙ্্য ও 


৮৮ রামায়ণ, 


ধনের প্রলোভনে ভুলাইবি ? হায়! আমি সেই লোকনাথে 
হস্ত উপাধান করিয়া! কি এক্ষণে অন্য লোকের বাহু আশ্রয় 
করিব? ব্রতক্সীত বিপ্রের ভ্রহ্গবিদ্যার নায় আমাতে সেই 
মহাত্মার সম্পূর্ণ অধিকার । রাবণ! গজাধিপের নিকটে 
করেণুর ন্যায় তুই এক্ষণে এই ছুঃখিনাকে লামচজ্রের নিকটে 
লইয়া চল। যদি লঞ্চার শ্রী রক্ষা করিধ!র ইচ্ছা থাঁকে, 
নিজের শ্ববংশে উতৎ্মন্ন হইবার বানন। ন। থাকে, তাহা হইলে 
সত্বর পুরুষশ্রেষ্ঠ শরণাগত বংসল ধর্খাজ্ঞ রাঁচন্জকে প্রসঙ্গ 
করিয়। তাহার.সহিত মিত্রতা কর্‌। তুই যদ্ধি স্বয়ং বিনীত-. 
ভাবে আমাকে উহার হস্তে গরত্যর্পণ উনি তোঁর 
মঙ্গল, অনাথা তোর ভদ্রতা নাই। বডাজ তোকে বিনাশ 
না করিতে পারে, যম তোকে ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্ত 
মহাবীর রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে ততো কিছুতেই শিল্তার 1ই। 
ইন্দ্রের বজ্নির্ধোঘের ন্যায় ই অটিনাৎ বাঁমচন্দ্রের ভীষণ 
ধনুষ্টস্কাপ্ধ শুনিতে পাইবি | তাহার ও বীর জন্মমণের নামা 
ক্বিত শরজাঁল জ্বলন্ত উরণের ন্যায় মহাবেগে লঙ্কান আনিয়া 
পতিত হইবে | এ সমন্ত স্তপর্বব ও কঙ্কপত্রলাঞ্ছিত শর এই 
স্থান আচ্ছনন ও এক একবারে শত শত জাক্ষনকে যমালয়ে 
প্রেরণ করিবে । পক্ষিরাজ গরুড়ের সম্মুখে মপ্পমমুহের ন্যায় 
তাহার সন্মুখে তোর রাক্ষমসৈন্য ছিনিভিনন হইয়া ঘাইবে। 
অনন্তর বিঞু যেরূপ ব্রিবিক্রমে অনুর হস্ত হইতে ভুরশ্ী 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রপ তিনি তোর হস্ত হইতে 
আমাকে উদ্ধার করিবেন | ন্গাবণ ! বিবেচনা করিয়। দেখ, 
তোর জনম্থান উত্দন্ন হইর়(ছে, খর, দূঘণ গু ভ্রিশিরার সহিত 


সুন্দরকাও । ৮৯ 


চতুর্দশ সহজ রাক্ষল বিনন্ট হইয়াছে, স্থৃতরাঁৎ এক্ষণে তুই 
অতি অক্ষম | 

.রাক্ষাধম! তুই বে কার্দ্য করিয়ছিস তাহা অতি 
ঘ্ণিত। গেই ক্ষত্রিয়নীর মুগানয়নের জন্য ভাতার সহিত 
অরণ্যে গিয়াছিলেন, ইত্যবনরে তুই শুন্য আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়া আমাকে অপহরণ কগ্সিপা আনিখাছিস॥ বলিতে 
কি তুই তাহ।দিগেব গন্ধ ভাঁত্রণ করিলে ব্যাস্রের নিকট 
কুকরের ন্যায় ব[চ পরিতিস লা । বাছা হউক 
তোর জার পরিহাশ নাই) হত্রারের ন্যায় 
তোকে এইবার প্রাণ হানাইতেই রে র্ঘর নিকট 
জলবিন্দু শোযণেন ম্যাগ র 
' হরণ আভি হামনা কাস্য। এক্ষণে ভুই ্ ।মেই যা ভার 


গতালেই আশ্রয় এহণ কর, বস্তাদিণক হুক্ষর ন্যায় তোকে 
সেই বীরের প্রোপাগঠিতে রি ই দগ্ধ টি হত সর ঃ 


দাবি অথ 


টি 
শাণথেব জোর । 


রাবণ প্ররিয়দর্শনা আীতান এই প্রকার সুক্ষ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ক্লোধভরে কহিহে লাগিলেন, “সীতে ' পুরু স্ত্রী- 


৪ হামায়ণ। 


লোককে যে পরিমাণ ভালবাসে তাঁহারা লেই পরিমাণে 
পুরুষের বশীভূত হয়, কিন্তু তোগাতে তাহার বিপরীত ফল 
দেখিতেছি-) জমি যে পরিমাণে তোমাকে সমাদর রি 
তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিলে। সুন্দরি! 
তোমার রড় ঘৌভাগ্য যে হ্বামি তোঁমার সৌন্দ্যে মুগ্ধ হই- 
ফাছি। স্ুনিপুণ সাবথি যেরূপ বিপথগামী অশ্বতক নিরোধ 
করে, মেইরূপ কেবল কম অদ্া আমার ভীষণ ক্রোধকে 
নিরোধ করিতেছে । ব"ম ছত্যন্তই প্রতিকূল, ইঙ্কা যে 
রমণীকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্বেহ ও দয়া 
জন্মাইয়া দেব । সীত! এই জন্যই তোমাকে বধ করিলাম 
না, নতুবা তুমি মম্পূর্ণদপে বধ ও অপমানের যোগ্য 19 

এই বলিয়! রাক্ষণর।জ রণ কির্ৎক।ল নিস্তব্ধ হইয়া 
রহিলেন ; পরে ক্রোধ5রে পুনরায় কহিলেন, “জানকা। 
তুমি আমাকে যেরূপ কঠোর কথা বলিলে তাহা আমি আর 
অধিক দিন সহ্য করিব না। আছি এক্ষণে যাহা বলিতেছি, 
শুন।. আমি তোমার কথা প্রমাণ আ'র দুই মাস অপেক্ষা 
করিব, কিন্তু এ সময়ের পরে ভোঁমাকে আমার শখ্যায় শয়ন 
করিতে হইবে । যদি তখনও ইহাতে আনন্মত হও তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই পাচকগণ তোমাকে আমার প্রাতর্ভোজমের 
জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে |” 

রাবণ এইন্ধপ কঠোর বাক্যে সীতাকে ভর্খসনা করিলে 
দেব গন্ধরর্ব ও বিদ্যাধর কন্যাগণ যারপরনাই বিষণ হইলেন 
এবং পাপাক্সার ভয়ে গ্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিয়া ওপ্ঠ, 
চক্ষু ও মুখের নাঁনারূপ আকারইন্থিতের দ্বারা ভীহা সীতাকে 


সথন্দরকাণড। ৯ 


আশ্বাস প্রদান.করিতে লাগিলেন । জাঁনকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হইয়া রাবণকে সম্বোধন পূর্বক পাতিত্রত্য তেজ ও স্বামীর 
বীধ্যগর্ধেব কহিতে লাগিলেন, “রাক্ষন! নিশ্চয় বুঝিলীম, 
তোর শুভাঁকাঙকা! করে এ নগরটাতে এমন কেহই নাই; 
থাকিলে সে অবশ্যই তোকে এই গহিতি কার্ধ্য হইতে নিবা- 
বণকরিত। শচী ফেঈীন ভুররাজ ইন্দ্রের, সেইরূপ আমি 
মহাত্মা রাঁমচন্দ্রের ধন্ীপত্তী ) নীচ তুই ভিন্ন, ভ্রিলোকে 
এমন কেহই নাই ঘে আমকে মনে কামনা করিতে সাহসী 
হয়। ঘাহা হউক রাক্ষসাঁধন! তুই নহাতেজা রামচন্দ্রের 
ভাঁ্যাকে দে সমস্ত ঘণিভ কথ! বলিযাহিন, বন, দেখি এক্ষণে 
তাহার জন্য তোর দরশীধঘ কি হইবে? রাম গর্ববিত মাঁতঙ্গ ও 
ভুই একটা হ্মুদ্র শশক : হতরাহ তুই তাহার হস্ত হইতে 
কিরূপে পরিজ্রাণ পাইবি ? পাপ! সেই মহাবীরের 
অনাক্ষাতে তাহার নিন্দ। করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে 
নাঃ হাঁয়! তুই ঘে আমাকে কুদগ্রিতে দেখিতেছিল, তজ্জন্য 
তোর এ বিকৃত ভ্রুর কৃষ্তপিষ্থল চক্ষু স্থলিত হইল না কেন £ 
আমি মহাত্ম! রামচন্দ্রের পত্রী এবং মহারাজা দশরথের পুত্র- 
বধু; আমাকে কুবাক্য বলিয়া ভোর ভিহ্বা শতধা বিদীর্ণ 
হইল না কেন? রাবণ! মনে রাখল আমি ইচ্ছা করিলেই 
পাতিত্রত্য তেজে তোঁকে ভশ্গা করিতে পরি কেবল তপো- 
রক্ষার জন্য এব রামচক্দ্রের অন্তমতি না থাক।ধ় তাহাতে 
নিরশত আছি । রাক্ষ! ক্ুই যে আমাস ন্যায় পতিপরায়ণা 
রমণীকে অপহরণ করিয়া আনিতে পারিয়াছিস এই আশ্চর্য্য; 
তধে বোধ হুয় বিধাতা এইরূপেই তোর মৃত্যু লিখিয়াছেন। 


বামাসণ । 


নই 


নীচ ! তুই আমার সম্মখ হইতে দূব হ; মারীচের মায়াঁবন্তল 
রামচন্দ্র দুরবস্তী হইলে চৌর্ধ্যবৃভি পূর্বক তাহার স্ত্রীকে 
আনিয়া এক্ষণে আপনাকে মহ্থাত্ম। কুবেরের ভ্রাতা ও বীর- 
পুরুষ বলিয়! পরি দিতে,কি তোব মনে একটু ম্বণার উদয় 
হইতেছে না? 

: পতিপরার়ণা সীতা এই বলিণা বিত হইলে রাক্ষরাজ 
রাবণ ক্রোধে ভ্রুর নেত্র বিঘ'ণত করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি- 


পাত করিলেন। তাহার শবীদ্ধ শীনসেঘাকার, বাহুদয় 
প্রকাণ্ড, গরীব] জিহ্বা প্রদাপ্র ও নেজ ভাষণ । তাহার 
বলবিক্রম ও গতি সিংহেব ন্যাষ | তাহান মস্তকে স্বণমুকুট, 


উহার অগ্রভাগ ক্ষনে ক্ষনে কম্পিত হইতে | টিনি রক্ড- 
বলন, রক্তমাল্য ও রভচন্দনে ৩ তিশযর় শোভা পাইতেছেন । 
তাহার হস্তে স্বর্ণ অঙ্দদ ও কটিতটে হর্মেখলা। তিনি এ 


মেখলা ছারা সমৃত্রমন্থনকালে উরগপ্রেরৃত মন্দরের ন্যাষ 


নত 
৯৯ 
টে 


শোভা! পাইতেছেন। তাহার হুঙ্জদ্বর দুইটা শ্ুঙ্গের ন্যাধ 
শোঁভ] পাইতে? রাক্ষলবাজের কর্ণে তরুণ সুর্সে্টর ন্যায় 
উজ্জ্বল ন্ুবর্ণ কৃণুল; রন্তবর্ণ পুস্সা ও পল্গ*ব শোভিত 


পুল হাহার ভতিশষ 


অশোকবৃক্ষে পর্বতের নাস এ 
শোঁভা হইযাছে। 
নিতান্ত ভাষণ হইণা 'অ।ছেন | 
জানকীর দিকে টা ভুজঙ্গে 
ফেলিতে কহিলেন, “ছুর্ণী্ 


পা 


ও “এশানস্থু চেভ্যের ন্যাম 


রালনগাজ আরক্তলোচিনদয় 


ন্যাঘ পাঘনিখ।ন ফেলিতে 


“ছুর্ণী:শনিষ্ঠে ! ভুমি নিজের হিত বুঝিতৈ 


না পারিয়া আমাকে যার পর নাই আপমান করিলে । এক্ষণে 


ভার আমি তোমাকে 


কমা করিব না) 


সূর্য্য যেরূপ অন্ধ 


সুনরকাণ্ড । ৯৩ 


কাঁরকে নষ্ট করে, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার প্রাণনাশ 
করিব 1৮ এই বলিয়। রাবণ সমীপস্থ ঘোঁরদর্শনা রাঁক্ষমী- 
দ্িগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবৎ তাহাদিগকে সন্বেধন 
পূর্বক কহিলেন “রাক্ষসিগণ! নীতা যাহাতে আমার বশীভূত 
হয় তোমরা স্বতন্থ বা মিলিত হইয়৷ সত্বর তাহার উপায় 
নিদ্ধারণ কর। প্রতিফল বা অন্কুল কীর্স্য এবৎ সাম, দাঁন্‌, 
ভেদ ও দণ্ডে উহাকে আমার প্রতি অনুকুল কবিয়া দেও। 
যদি কিছুতেই উহার চৈতনা না হধ, তাঁহা হইলে উহাকে 
প্রাতর্ভোজনেনর জন্য খণ্ড খণ্ড করিব 1” রাষ্ণ পুনঃ পুনঃ 
রাক্ষপীদিগকে এইরূপ ভাদেশ দিয়া কাম ও ক্রোধভরে 
জানকীকে তঞ্জন করিতে লাগিলেন । 

এ লময়ে ধানামালিনী নামে এক রাক্ষপী হামিতে 
হাসিতে দ্রুতপদে রাবণের সন্গিহিত হহয়। ভাহারক আলিঙ্গন 
পূর্ববক কহিল, “মহারাজ ! তৃদি আমার সহিত ক্রীড়া কর; 
এই চীনা বিবর্ণা মাঁনুষী সীতাীকে লইয! কি হইবে ? রাক্ষসে- 
শ্বর! বলিতে কি, বিধাতা এই রমণীব ভাগ্য ভোগন্থথ 
লিখেন নাই; নতুবা তোমার বাঁছ্বলার্ভজিত অতুল এইর্য্য 
হস্তগত হইলেও উপেক্ষা করিনে তন? যাহ! হউক তুমি 
আর ইহাঁকে কামনা করিও »ং। নে নারী প্রতিকুল। 
তাহাকে কামনা ক্রয় কোন শ্রখ ন'ই। কিন্তু যে নারী 
আনুরাগিনী, সুন্দরী না হইলেও তাহার সহিত সন্ভতোগে সখ 
প্রাপ্ত হওয়! ঘাঁয় ১ এই বলিয়া ধান্যমাঁলিনী প্রণয়ভরে 
রাবণকে কিঞিৎ অপসারিত করিয়া দিল । নীলমেঘাকার 
রাবণও হাসিতে হাসিতে গ্রতিনিবৃন্ত হইলেন এবং দেব ও 

১৩) 


8৯৪ রামায়ণ । 


নাগকন্যাগ্রণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া! পদভরে মেদিনী কম্পিত 
করতঃ গৃহাভিমুখে চলিলেন। 

রাবণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও সীত। 
ভয়ে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন । 


ত্রয়োবিৎশ সর্থ। 





বাক্ষমীগণ্রে সীভাতক ভতসনা। 


রাবণ জানকীকে এইরূপ ভতসনা করিয়া রমণীগণের 
সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, ভীমরূপা! রাক্ষমীরা সীতার 
সন্নিহিত হইল এবং উহীকে ক্রোধ্ভরে কঠোরবাঁক্যে কহিতে 
লাগিল, “মুটে ! তুমি অতি হুতভাগিনী; জাঁনিল!ম বিধাঁতী' 
তোমার কপালে সুখ লিখেন নাই; নতুবা পুলস্ত্যবংশোদৰ 
মহামান্য রাবণ স্বয়ং আসিয়া তোমাকে এত অনুনয় বিনয় 
করিলেন তুমি তত্রাপি তাহার পত্বীভাঁব স্বীকার করা গৌর- 
বের বিষয় বলিয়! বিবেচনা করিলে না।” পরে একজটা 
নামে এক রাক্ষদী ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া! কহিল, 
“জানকি! জান ত্রঙ্গীর মানসপুত্র ছয়জন, প্রজাপতির মধ্যে 
পুলস্ত্যদেবই চতুর্থ । প্রজাপতিকল্প মহর্ষি বিশ্বশ্রবা এ পুল" 
স্ত্যের মাঁনসপুত্র ; মহাবীর রাবণ এই বিশ্বশ্রবা হইতে উৎপন্ন 


স্বন্রকাণ্ড । ৯৫ 


হুইয়াছেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, রাক্ষসেশ্বর 
সর্বাংশেই তোঁমার উপযুক্ত । তুমি এখনও আমার সঙ 
উপদেশ গ্রহণ কর। যদি ভাল চাহ, রাবণের অস্কলম্মনী 
হইয়া! অতুল এশ্বর্ধ্যের অধিশ্বরী হও” হরিজটা নামে এক 
বিড়ালাক্ষী রাক্ষমী ক্রোধে নেত্র বিঘুর্ণিত করিয়া কহিল, 
“হুন্বরি! গিনি দেবগণের সহিত দেন্রাজ ইন্দ্রকে পরাজয় 
করিয়াছেন, তুমি কিজন্য তাহাকে উপেঞ্ষা করিলে ? ধিনি 
বলগর্ব্বিত রণদক্ষ ও বাঁর, তুমি কিজন্য তাহাকে ভজন] না 
করিয়া একজন সামান্য মানুমের প্রতি অনুরক্ত হইলে? 
রাক্ষসেশ্বর সর্বস্রেষ্ঠা শ্রাণ অপেক্ষা ও প্রিরতর! মহিষী 
মন্দৌদরীকে পরিত্যাগ করিয়া জোঁমার শিকটে আমিতেছেন; 
তিন তোমার পদতলে নাঁনারত্রশোভিত রমণীপুর্ণ অন্তঃপুর 
প্রদান করিতেছেন, ইহাতে ও কি তোমা মন উঠিল না 
অনন্তর বিকটানামে এক রাঁক্ষপী কহিল “ধিনি নাগ, গন্ধর্বব 
ও দীনবগণকে পুন? পুনঃ মরে পরাজয় করিয়াছেন, তিনিই 
ত্বয়ং গ্রণয় ভিক্ষা করিতে তোমার পার্থে আসিয়াছিলেন | 
অধমে ! এশ্বধ্যশ(লী মহাত্মা রাবণের পত্তা হইতে তোর কেন 
ইচ্ছ। হুইল না. বুঝিতে পারি ন1।”” ছুশ্মখী নামে রাক্ষদী 
কহিল, “বাহার ভয়ে সূর্পা উত্তাপ দেন না, বাষু সভয়ে সঞ্চ- 
রণ করেন, তরুগণ নর্ধবদ। পুষ্পবৃষ্টি করে এখং মেঘগণ 
জলবর্ষণ করেন, তুমি কিজন্য সেই সর্বশক্তিমান রাঁজাধিরাঁজ 
রাবণকে অভিলাধ করিতেছ না? বিশাললোচনে ! আমি 
তোমাকে ভালই কহিতেছি ; আমার উপদেশ গ্রহণ কর। 
নচেৎ, প্রাণ হার।ইবে |” 


চতুব্বিশি সগ 


শিপন ১৫০টি 
বাক্ষসীদিগের সীতাঁকে ভয় প্রদর্শন । 


অনন্তর এ সমস্ত বিকুতাননা ঘোরদর্শনা রাক্ষপীগণ একত্র 
মিলিত! হইয়া স্বকুমারহৃদয়! জানবীকে কঠোরবাঁক্যে কছিতে 
লাগিল “সীতে ! রাঁবণের মনোরম আন্তঃপুরে বহুমূল্য শহ্যা 
সকল সজ্জিত আছে; তুমি কিজন্য তীহাতে শয়ন করিতে 
অভিলাষ করিতেছু না? ভুমি মানুষী ; বোধ হয় সেই জন্যই 
মনুষ্যের পত্রী হওয়া গৌরবের বিষয় বলিয়া বিরেচন। করি- 
তেছ। কিন্তু তোমার সে সংকল্প কোন মতেই দিদ্ধ হইবে 
না। রাম এক্ষণে বীজ্যভ্রষ্ট, ভগ্রমনোৌরথ ও দীন? ভুসি 
তাহাকে ভুলিয়া যাও। রাবণ ত্রেলোক্যের এশ্বধ্য উপভোগ 
করিতেছেন, অতএব তিনিই তোশাঁর উপযুক্ত স্বামী। তুমি 
তাহার অঙ্কলক্ষনী হইয়া যথাস্থখে বিহাঁর কর” 

পদ্মপলাশলোচন। সীতা রাক্ষপীদিগের এই কথা শ্রবণ 
করিয়া অশ্রপূর্ণনেত্রে কহিলেন, “তোমরা যে আমার নিকটে 
পরপুরুঘ সংশ্রবরূপ ঘ্বণিত পাপের প্রস্তাব করিতেছ উহা 
আমার হুদয়ে স্থান পাইতেছে না। মানুষী কি প্রকারে 
রাক্ষসের পত্রী হইবে ? বরহং.তোঁমরা আমাকে ভক্ষণ কর, 
তথাপি আমি তোমাদের কথ! রাখিতে পারিব না। দ্রীনই 
হউন, আর রাজ্যহীনই হউন রামচন্দ্রই আমার পতি ও গুরু | 
সুবর্চলা যেমন সূর্োর, শটী যেমন ইক্ত্রের, অরুন্ধতী যেমন 


স্থনরকাণ্ড। ৯7 


বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপাঁমুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, 
স্থকনয] যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেষন মত্যবানের, শ্রীমতী 
যেমন কপিলের ও দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমিও 
সেই মহাতআ্মার অনুরাগিণী ও পক্ষপাঁতিনী হইয়া আছি 1, 

রাক্ষপীগণ জানকীর এই কথা গুনিয়। ক্রোধে অধীর 
হইয়া উঠিল এবং রাবণের আনদশমত তীহাঁকে পরুষবাক্যে 
ঘাঁর পর নাই ভত্সনা করিতে লাগিল? এ সময়ে মহাবীর 
পবনকুমার শিংশপ! বৃক্ষের শাখান্তরালে নীরবে বসিয়া 
ছিলেন তিনি এ স্থানে থাকিয়া রাক্ষসাদিগকে দেখিতে 
লাগিলেন এবং তীহদের সগস্ত কথাই ম্বকর্ণে শুনিতে 
লগিলেন। 

জাঁনকী ভয়ে কাঁপিতেছেন ; বিকটদর্শনা রাক্ষপীগণ 
তাহার নিকটে গিয়। তাঁহাদের গুদীপ্ত লম্ঘিত ওষ্ঠ সকল 
পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাখিল এবং পরশু গ্রহণ পূর্বক 
এই কথ!ই কহিতে লাগিল, “এই হতভাগিনী কোন অংশেই 
রাক্ষলরাজ রাবণের উপঘুক্ত নহে। আইস, আমর! ইহাকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করি ।” 

ভবশেষে সীতা তাঁহাদের ভয়ঙ্কর আকার দর্শন এবং 
অত্যাঁচার সহ্য করিতে না পারিয়। অন্যত্র গিষা উপবেশন 
করিলেন । কিন্তু রাঁক্ষমীরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিল: এবং চতুর্দিকে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান 
হইল। সরল! সীতা তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের 
কোঁন উপায় নাই দেখিঘা উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু ইহাতেও ক্ুরহ্বদয়া নিশাচরীদিগের মনে 


মি রামায়ণ 1. 


কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। উহাদের মধ্যে বিনতা 
নামে এক নিন্বোদরী ভীমদর্শনা রাক্ষদী ছিল। সে ক্রোধ- 
ভরে জাঁনকীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, “ভদ্রে! 
তুমি স্বামীর প্রতি যে পরিমাণ স্মেহ দেখাইলে ইহাই 
যথেষ্ট ; আর কেন ? তিশয় কিছুই ভাল নহে । এ পর্য্যন্ত 
আমি তোমার ব্যবহারে যার পর নাই সন্তুষ্ট হুইয়াছি; 
মনুষ্জাতির যাহ! কর্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। এক্ষণে 
আমার মহৎ উপদেশ গ্রহণ কৰ। রাক্ষনরাজ রাবণ ইন্জ্রের 
ন্যায় পরাক্রমশালী. অনুকুল, ত্াগশীল ও প্রিয়বাদী। তুমি 
দীন মানুষকে ত্াাগ করিয়। তাহাকে আশ্রয় কর এবং 
অগ্নির স্বাহা ও দেবরাঁজের শচীর ন্যায় রাবণের অঙ্কলক্গমী 
হইয়া ত্রিপ্োকের অধিশ্বপী হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, 
ঘেই নিজীব দরিদ্রে রামকে লইয়া! আর কি করিবে ? সীতে ! 
আমি তোঁমার ভালর জন্যই এবূপ বলিলাম; এক্ষণে 
তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। কিন্তু মনে রাখিও 
আমাদের বাক্যে সম্মত না হইলে আমরা তোমাকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিব ।” 

বিনত। এই বলিয়! বিরত হুইলে বিকটা নাঁমে আর এক 
বিকট দর্শন! লন্িতস্তনী রাক্ষণা দৃষ্টি উভোলন করিয়া তর্জন 
স্বর্ন পূর্বক কহিতে লাগিল, “রাজপুত্রি! তোমার অত্যন্ত 
দুর্্মতি হইয়াছে । আমি এতদিন দয়া ও সৌজন্যে তোমার 
অনেক কটু কথা সহ্য করিয়াছি । কিন্তু বিবেচনা করিয়া: 
দেখ, তুমি আমাদের কথ! না শুনিয়। ভাল করিতেছ না। 
তুমি দুর্গম সমুদ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে 
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প্রবেশ করিয়াই এবং অশোৌকবনে রুদ্ধ হইয়া সর্বদা আমা- 
দের দ্বার সাবধানে রক্ষিত হইতেছ। বলিতে কি, স্বয়ং 
দেবরাজ ইন্দ্রের তোমাঁকে এস্থান হইতে উদ্ধার করিবাঁর 
সাধ্য নাই। অতএব আমার কথা শুন, অকারণ ক্রন্দন 
করিও না। এই চিরদীনত! দূর করিয়! প্রফুল্ল হও। সুন্দরি ! 
তুমি কি জান না স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী। যতদিন এই 
মধুর কাল আছে ততদিন শ্রখভোগ করিঘা লও। তুমি 
রাক্ষলরাঁজের সহিত শ্বরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্বতোপরি 
মহ'স্থখে বিহার কর। মদ্িরেক্ষণে! অসংখ্য রমণী তোমার 
বশবর্তিনী হুইয়া থাকবে, তুমি রাবণকে ভজনা কর। কিন্ত 
যদি ভূর্বব,দ্ধিবশতঃ আমার কথা না রাখ, তাহা হইলে আমি 
তোমার হঙগিগু উৎ্পাটন করিয়া ভক্ষণ করিব |” 

অনন্তর চণ্ডোদরী নামে এক ক্রুরদর্শনা রাক্ষপী এক 
প্রকাণ্ড শুল ঘুরাইয়৷ কহিল, “এই মগশারাঞ্ষী রমণী অতিশয় 
ভীরু । আমাদিগকে দেখিয়া ব্রোমে ইহার পয়োধর কম্পিত 
হইতেছে । বলিতে কি আমার বড়ই সাধ হইতেছে, ইহার 
যু, প্লীহা, উন্নত বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, মৃণ্ড ও টডিটির অন্গপ্রতা্গ 
সকল খণ্ড খণ্ড করিয়! ভক্ষণ কাঁর |?” 

এই কথা শুনিয়া গ্রঘসা ক্ছিল, “আইস, আমরা এই 
হুতভাণিনীর গলা টিপিম্না মারিয়। ফেলি! পরে মহারাজাকে 
গিয়। বলিলেই হইবে সীতা হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে । তাহা! 
-হুইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইহ।র দেহ ভক্ষণ করিতে 
অনুমতি দিবেন 1” 

অজামুখী কহিল, “আর বিলন্বে প্রয়োজন নাই। আইস, 
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আমর! ইহাকে বধ করিয়! ইহার মাংস সমভাঁগে বিভাঁগ 
করিয়া লই। এক্ষণে একজন শীঘ্র পানগ্্থ জল লইয়! 
আইস ।” 

শৃর্ণণখা কহিল, “শজামুখী যাঁহা বলিল আমারও এ 
মত। এক্ষণে শীদ্র সন্তাপহারিণী সুরা আনয়ন কর। অদ্য 
আমর! স্থস্বাছু মনুষা মাংস শাইয়। মহানন্দে নিকুম্তিল। দেবীর 
নিকটে নৃত্য করিব ।” 

দেবকন্য! সম! সীতা বিরূপা বিকটদর্শন| রাক্ষপীদিগের 
এই সমস্ত লোমহর্ষণ বাঁকা শ্রনণ করিয়া অধীরভাঁরে রোদন 
করিতে লাগিলেন । 


পঞ্চবিঘশ সগ'। 


শশা ীশসে৩ ০ 
তাৰ বোদন্‌। 


স্নকুমারহৃদয়। দীতা বিকটদর্শন! রাঞ্ষপীদিগের এই সমস্ত 
নিদারুণ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই ভীত হইলেন এবহৎ 
নিজ অসহায় অবস্থার কথা শ্মারণ করিয়া অবিরল ক্রন্দন 
করিতে লাখিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাঁল পরবে কথঞ্চিৎ 
ধৈর্যাবলম্বন করিয়া তিনি রাক্ষসীদিগকে সম্বোধন পূর্বক 
বাম্পগদদ কে কহিলেন, “র[ক্ষপীগণ ! আমি কোনন্ধপেই 
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তোমাদের কথ! রাখিতে পারিব না। তোমাদের ইচ্ছা হয় 
ামাকে ভক্ষণ কর 1? 

দেবকন্যাসদৃশী সীতা বিকটদর্শন| রাঁক্ষপীদিগের মধ্যে অব- 
স্থিতি করিতেছেন; তিনি ভয়ে কম্পিত হুইতেছেন এবং 
ভয়ে যেন নিজ শরীর মধ্যে৯ প্রবিষ্ট হইতেছেন। অরণ্যে 
সুথত্রষ্ট! ব্যাব্রপীড়িত1 মৃগীর ন্যায় রাক্ষদীদিগের অত্যাচারে 
তাঁহার মন যারপরনাই ব্যাকুল ৪ অসনন হইয়াছে । তিনি 
শিংশপ। বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুণ্পিত শাখা অবলম্বন করিয়া 
ভগ্রমনে রামচক্দ্রকে চিন্ত! করিতে লাগিলেন। তাহার 
স্তনদ্ধ় অশ্রুজলে পিক্ত ২ইতে লাগিল। কিন্ধপে বে ছুস্তর 
শোৌকসাগর উত্তীর্ণ হইবেন তিনি তাহার কিছুই স্হির করিতে 
পারিলেন শ।। আহা! ! তহকালে তাহার মুখত্রী একান্ত 
মলিন। তিনি বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যয় কম্পিত হুই- 
তেছেন। তাহার পুষ্ঠদেশে এক স্থুদীর্ঘ বেণী; উহ্বাও 
পুনঃ পুনঃ কম্পিত হওয়াতে গমনশীল ভুজঙ্গের ন্যায় দুষ্ট 
হইতেছিন্ন। তিনি শোকে ও দুঃখে একান্ত বিহ্বল হইয়া 
দীর্ঘনিশ্বাস্‌ ত্যাগপূর্তবক অশ্রবিমঙ্জন করিতে লাগিলেন 
এবং “হা! রামচন্দ্র ! হাঁ লক্ষণ ! হা মাঁতঃ কৌশলোো ! হা? 
হৃমিত্রে 1”, বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! অনন্তর 
কিয়ৎক্ষণ পরে দীনস্বরে কহিলেন, “হায়! গগ্িতেরা যে 
বলিয়া থাকেন, স্দ্রীই হউক আর পুরুষই হউক কালপূর্ণ 
হইবার পূর্ব্বে স্বৃত্যু কাহারও পক্ষে সুলভ নহে, তাহা 
যথার্থ--নচেৎ আমি কিরূপে রাঁমবিরহে এবং এই সকল 
রাক্ষদীর উৎপাঁড়ন সহিয়াও ক্ষণকা'ল জীবিত আছি। হায়! 

৯৪ 
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আমি অতি হতভাগিনী ; সমুদ্রমধ্যে ভারাঙ্তান্তা নৌঁক। 
যেরূপ প্রবল বায়ুবেগে নিমগ্ন হয় তল্ররপ আমি নিতান্ত 
অনাথার ন্যায় শৌকপাঁগরে নিমগ্র হইলাম এক্ষণে আমি 
রাক্ষমীদিগের বশবর্তিনী হইয়াছি এবং রামচন্দ্রকেও আর 
দেখিতে পাই ন! সুতরাং বর্ধাকাঁলীন প্রবাহবেগে নদীর 
ফুলের ন্যায় একান্ত অবসন্ন হইয়া যাইতেছি। পুণ্যাত্মা 
ব্যক্তিরাই আমার সেই পদ্মপলাশলোচন সিংহগতি কৃতজ্ঞ 
প্রিয়বাদী প্রাণনাথকে সর্বদ| দেখিতে পান্। আমি 
'আর-অধিক দিন বাঁচিব না! হ্থৃতীক্ষ বিষপানে যেরূপ 
প্রাণবিনষ্ট হয় তন্রপ রামচক্দ্রবিরহেও আঁমার নিশ্চিত প্রাণ 
নষ্ট হইবে। হায়! জানি না, আমি জন্মান্তরে কি মহা- 
পাপই করিয়াছিলাম যাহার জন্য আমাকে এই নিদারুণ 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে । আমি যে শ্ষেচ্ছাক্রমে 
প্রাণত্যাগ করিব তাঁহারও উপায় নাই। এ মনুষ্যজগ্গে 
ধিক! এবং এ পরাধীনতাঁকেও ধিক্‌ 1 


ষড়বিখশ দশ +। 





সীতার বিলাপ । 


জাঁনকী শোকভরে যেন উন্মতা-_-যেন ভ্রান্তচিতা | তিনি 
পরিশ্রীস্তা বড়বাঁর ন্যায় পুনঃ পুনঃ ধরাতলে লুষ্িত হই: 
তেছেন। তাহার আননমগডুল অশ্রজলে পিক্ত ; তিনি 
অধোন্লদনে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। “হায়! 
আমি কি কুক্ষণে মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রন্ব 
মৃগ্বানয়নে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ছ্রাত্মা রাবণ আমাকে 
এ সুযোগে বল্পূর্ধবক হরণ করিয়। আনিল। এক্ষণে আমি 
রাক্ষসীদিগের বশবর্তিনী হইয়া! নিদারুণ বাক্যযন্ত্রণা সঙ্থ 
করিতেছি । আমার আর বাঁচিতে সাধ নাই। আমি যখন্ব 
মহাবীর রামচন্দ্রের ক্রোড়' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি তখন 
আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? রত্র অলঙ্কারেই ব! 
আবশ্যক কি? আমি নিশ্চয় জানিলাম, আমার হৃদয় পাঁষাণ- 
নির্িত, নতুবা এত ছুঃখেও শতধা! বিদীর্ণ হইল না! 
কেন? হায়! পরপুরুষের স্পর্শে আমি হয়ত অসতী 
হইয়াছি নতুবা! রা ব্যতীত মুস্ুতক।লও জীবিত থাকিতাঁম 
না ॥। পাপাত্ু। রাক্ষন মতি নীচ। কামনা কর! দূরে থাকুক 
আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘ্বণ! করি-_-তাহাকে বাম- 
পদেও স্পর্শ করি ন। কিন্তু ছুরাত্ম! প্রত্যাখ্যান বুঝে না এবং 
আপনার গৌরব ও কুলমর্ন্যাদাও জানে ন|। €স স্বীয় নিষ্ঠ,র- 


৯১ বাঁষায়ণ । 


প্রকৃতির পরতন্ত্র হইয়া পুনঃ পুনঃ রাক্ষদীদিগের দ্বারা 
আঁমীকে প্রার্থনা করিতেছে । রাক্ষমীগণ ! তোমর! কেন 
আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ। আমাকে ছিন্ন, ভিন্ন, বিদীর্ণ 
ব। অগ্রিতেই দঞ্ধ কর আমি কিছুতেই তোমাদের দ্বণিত. 
প্রস্তাবে সম্মত হইব না । রামচন্দ্র প্রাজ্ঞ, রুতজ্ঞ, স্থশীল 
ও দয়ালু; তিনি কেপল আমার ভাগ্যদোষেই এরপ নির্দয় 
হইয়াছেন । নতুবা যিনি জনস্থানে একাকী খর, দূষণ ও 
ত্রিশিরার সহিত চতুর্দশ সহজ রাক্ষসের নিধন সাধন করেন 
তিনি কিজন্য আমার নিকটে আমিতেছেন না। হীষ্ুবীর্যয 
রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ করিয়াছে; রাম 
তাহাকে যুদ্ধে অনায়াসেই বিনাশ করিবেন । যিনি দণ্ুকা- 
রণ্যে ধিরাঁধকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে ইহ! অতি 
সামান্য কথা । লঙ্কী সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং অন্যের 
অশম্য ; কিন্তু রামচন্জ্রের শরমমূহের গতি কুত্রাপি প্রতিহত 
হয় না। আমি সেই মহ[বীরের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর! 
পত্বী; জানি না তিনি কিজন্য আমার উদ্ধারে নিশ্চেউ 
আছেন । বোধ হয় আমি ঘে এখানে আছি তাহা! তিনি 
অবগত নহেন, নচেৎ সেই তেজন্বী কদাচ এপ অপমান 
সঙ্গ করিতৈন না। হায়! ভাহাকে যিনি আমার হরণ 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন রাবণ সেই মহাত্বা জটায়ুকেও 
বিনাশ করিয়াছে । আধ্য জটারু বৃদ্ধ হইলেও আমার উদ্ধা- 
রার্থকি অদ্ভুত বলপ্রদর্ণনই করিয়ছিলেন! আমি এখনে 
এরূপ অবস্থায় আঁছি আজ যর্দ রামচন্দ্র এ কথা জানিতেন 
ভাহ। হইলে নিশ্চয়ই ক্রোধভরে অব্যর্থ শরজালে ভ্রিলোক 
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রাঁক্ষদশুন্য করিতেন, লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতেন, সমুদ্রেকে 
শোষণ করিতেন এবং নীচ রাঁধণের কীর্তিও বিলুপ্ত করিতেন। 
তাহা হইলে আমি যেমন এক্ষণে ব্যাকুলপ্রাণে ঝাদিতেছি 
-প্রতিগৃছে রাক্ষপীর! অনাথ! হইয়া! এইরূপে ক্রন্দন করিত। 
রাক্ষপীগণ ! তোমর! নিশ্চয় জানিও অচিরেই ছুরাত্মা রাবণকে 
তাহার পাপের প্রতিফল তোঁগ করিতে, হইবে । . মহাবীর 
রামচন্দ্র লম্মমণের সহিত অল্পকালমধ্যেই ল্কীপুরী অন্বেষণ 
করিনা . রাক্ষকুলকে নির্মল করিবেন। বিপক্ষ একবার 
তাহা চক্ষে পডিলে আর মুহুর্তকালও বচিবে না । অচি- 
রাৎ লঙ্কার রাজপথ চিতাধুমে আকুল ও ঘৃত্মনুহে সন্কুল 
হইবে। আচিরাৎ এই স্রম্য পুরা শ্মশানতুল্য হইবে এবং 
ঘ[মারও মনোরথ পুর্ণ হইবে। ইতিমধ্যেই যে সকল অশুভ 
লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে স্পন্টঈই বোধ হয় রাক্ষলদিগের 
ঘোর বিপদ ঘটিবে। পাঁপান্মা রাবণ ৰিনউ হইলে এই 
নগরী বিধবা নারীর ন্যায় হতশ্রী হইয়া যাইবে ।. আজ 
ইহাতে নানারূপ আনন্দো্সব হইতেছে, কিন্তু অচিরেই 
আমি ইহার গৃহে গৃহে পতিহীন। রাক্ষমীর্দগের শোকের 
আর্তনাদ শুনিতে পাইব। আনি রাবণের গৃহে রুদ্ধ হুই- 
য়াছি এ কথা যাঁদ রানচন্দ্র কোনরূপে জানিতে পারেন 
তাহা হুইলে তাহার শরজালে লঞ্চাপুধা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও 
দগ্ধ হইবে এবং ইহার রাক্ষপবীর সকলও নিহত হইবে॥ 
নৃশংস রাক্ষপাধম রাবণ আমার মহিত যে সময় নির্দিষ্ট 
করিয়াছে তাহা ত প্রা অতীত হইল; সুতরাং এক্ষণে 
'আমাকে স্বৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। রাক্ষমগণ পাপপরায়ণ 


চগ৬ রামায়ণ । 


€ হিতাহিত বিবেচনাশুন্য; এ সমস্ত মাঁংসাঁশী করের! ধর্ের, 
অনুরোধ রক্ষা করিবে না এবং তাহাদের অধন্দধ হইতে ষে 
ক্রি ঘোর উৎপাত উপস্থিত হইবে তাঁহাও দেখিবে ন14 
আমি মরিয়! যে রাক্ষসদিগের প্রাতর্ভক্ষ্য হই তাহাতে ছুঃখ. 
নাই, কিন্ত স্বত্যুকালে যে প্রিয়দর্শন প্রাঁণনাথকে দেখিতে 
পাইলাম না এই দুঃখ । হায়! সেই উতপলনেত্র রামচন্দ্রকে 
মা দেখিয়! না জানি কত কষ্টেই আশার প্রাণ নির্গত হছুইবে। 
আমার.নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমি যে জীবিত আছি তাহা 
বোধ হয় আর্ধ্যপুত্র জানেন না। জাঁনিলে অবশ্যই অমস্ত 
পৃথিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। হয় তসেই মহাত্বা 
এই হুতভ!গিনীর শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । হায়! দেব, 
গন্ধর্বব, সিদ্ধ ও মহুর্ষিগণই ধন্য যে দিবানিশি আমার রাঁজীব- 
লোচন বীর রামচক্দ্রকে দেখিতেছেন । অথবা! তিনি প্রাণত্যাণ 
করেন নাই। সেই ধীমান জীবন্মুক্ত রাজর্ধির ধর্দসাধনই জীব- 
নের একমাত্র উদ্দেশ্য ; বোধ হয় ভার্য্যাহবাসে তাহার ইচ্ছা 
নাই, এইজন্য আমার উদ্দেশ লইতেছেন না। নাতাইব! 
কিরূপে সম্ভব । নিকটে .থাকিলেই প্রীতি এবং দুরে থাকি- 
লেই ন্েহের উচ্ছেদ এই যে প্রবাদবাক্য আছে তাহা 
কৃতদ্মদিগের পক্ষেই সম্ভব; ধন্মাক্সা রাঁমচন্দ্রের পক্ষে ইহ! 
ক্দাচ সঙ্গত নহে। আমি যখন তাহার স্নেহ হারাইয়াছি 
তখন বোধ হয় আমারই কোন দোষ আছে, অথবা সকলই 
আমার অদৃষ্টের দোষ। যাহা হউক বীর রামচন্দ্রকে হারা- 
ইয়। আমার আর এক মুহূর্ত বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। 
বোধ হয় সেই ছুই বীর ভ্রাত। অস্ত্রশস্ত্র পরিত্য।গ পুর্ববক 
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ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন । অর্ধ 
হয়ত ছুরাত্মা রাবণ উপাংশুবধ দ্বারা ভাহাদিগকেও বিনাশ 
করিয়াছে । এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু দেখিতেছি 
এত দুঃখেও বিধাতা আঁমার কপালে মৃত্যু লিখেন নাই। 
সত্যনিষ্ঠ জিতাত্সা মহাভাগ মুনিরাই ধন্য; তীহাদের পক্ষে 
কিছুই প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। প্রিয় হইতে ছুঃখনিবৃত্তি এবং 
প্রিয় হইতে ছুঃখোতপন্তি হইয়া থাকে ; যীহারা সেই 
প্রিয়প্রিয়ের অপেক্ষা রাখেন না, তীহাদিগকে নযস্কার। 
কিস্ত আমি সামান্য মানবী ; প্রিয় রামের স্নেহচযুত ও রাঁব- 
ণের বশবর্তিনী হইয়া ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, সুতরাং 
আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়।” 


অপ্তবিৎশ সগ 
কিজটার স্বপ্ন। 


বিকটদর্শন! রক্ষলীগণ জানকীদ এই বাক্যে অত্যন্ত কু্ধ 
হইল। উহাদের মধ্যে কেছ কেহ এ সকল কথ! ছুরাক্থা 
ক্লাঘশের কর্ণগোচর করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তথা হইন্ডে 
প্রচ্থান করিল।. কেহ বা সীতার নিকটে গিয়। পরুঘস্ক্ে 
কহিতে লাগিল, ণণাপীয়লি ! তুই আর একমাস খাছ্ছ 


চি . সামায়ণ। 


তাহার পর আমর1 মনের হ্থথে তোঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়! 
ভক্ষণ করিব।” 

ব্রিজটা নামে এক বৃদ্ধ! রাক্ষপী এতক্ষণ নিদ্রো যাইতে- 
ছিল। সে মহুমা জাগরিত হুইল এবং রাক্ষপীদিগকে তর্জন 
গর্জন করিতে দেখিয়া কহিল, “রাক্ষীগণ ! ক্ষান্ত হও) 
জাঁনকী জনকের ম্সেহাস্পদ কন্যা! এবং মহারাজ! দশরথের 
পুত্রবধূ । তোমরা ইহাকে ভক্ষণ ন| করিয়া বরৎ পরস্পর 
পরস্পরকে খাও। আজ জামি এক দারুণ স্বপ্র দেখিলাম ; 
উহা! মনে পড়িয়া আমার এখনও রোমাঞ্চ হইতেছে । বোধ 
হয় রাঁক্ষপরাজ রাবণ মবহশে বিন হইবেন |” 

রাক্ষপীগণ সহসা এই সন্ধার শুনিয়া যার পর নাই ভীত 
হইল এবং শুক্ষমুখে ত্রিজটাকে স্বপ্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। 
ভ্রিজট। কহিতে লাগিল, “আমি দেখিলাম যেন রামচন্দ্র শুভ্র 
বস্ত্র ও শুভ্র মাল্য ধারণ পুর্ববক লক্ষমণের সহিত গজদন্তনির্দ্িত 
অন্তরীক্ষগামী সহত্র অশ্বযোজিত' দিব্য বিমানে আরোহণ 
করিয়াছেন। যেন এ সময়ে মীতাদেবীও শুভ্রবন্ত্র পরিধান 
করিয়া সমুদ্রবেষ্টিত এক শ্বেত পর্বতোপরি উপবিষ্ট 
আঁছেন। অনন্তর সূর্ধ্যের সহিত যেরূপ প্রভা মিলিত হয় 
সেইরূপ শীত রামচক্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। আঁবাঁর 
দেখিলাম যেন রামচন্দ্র লক্ষমণের সহিত এক পর্ধতাকাঁর 
চতুর্দিন্তশোভী মহাগজে আরোহণ করিয়। মীতার নিকটে 
উপস্থিত হইলেন । উহার সূর্ধ্যের ন্যায় তেজস্বী, স্বতেজে 
প্রদীপ্ত এবং শ্বেতবসনপরিছিত। অনন্তর . রামচন্দ্র যেন 
পুর্বোক্ত শ্বেতপর্ববতের শিখরদেশে এঁ হস্তীকে গ্রহণ করি- 


ছুন্দরকীণ্ড। ১৬৯ 


লেন এবং সীতা তাহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হই 
হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলাম সীত্বা 
রামচন্দ্র ও লক্ষণের সহিত লঙ্কার উপরিভাগে হস্তিপৃষ্ঠে 
আরূঢ়। আছেন এবং স্বহস্তে চন্দ্র সূর্ধ্যকে স্পর্শ করিতেছেন । 
পুনরায় দেখিলাম, রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্তবেশে, লক্ষমণের সহিত 
আটছ্রি শ্বেতবর্ণ বৃ্ভবাহিত একখানি রথে আরোহণ করিয়া 
উপস্থিত হইলেন। আনার দেখিলাম, তিনি সীতা ও লক্ষ" 
ণের সহিত সুধ্যের ন্যায় উচ্ভবল দিব্য পুষ্পক রখে আরোহণ 
করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন । 

রাঁক্ষমীগণ ! অনন্তব আম স্বপ্নে দেখিলাম, রাক্ষসরাঁজ 
রাবণ মুগ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত; তিনি উন্মন্ত হুইয়া মদ্যপান 
করিতেছেন ; ভীহার পরিধান রক্তবস্ত্র এবং গলে করবীর 
মাল্য । পরক্ষণেই দেখিলাম ঠিনি কুষ্ণবস্ত্র পরিধান করি- 
য়াছেন এবং পুষ্পকরথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে 
লুণ্ঠিত হইতেছেন। ভাহার কে রক্তমাল্য এব অঙ্গে 
রক্তচন্দন ; একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে । 
পুনরায় দেখিলাম তিনি গর্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়! 
আছেন ; তাহার চিভ উদ্ভান্ত; তিনি পুনঃ পুনঃ তৈলপান 
করিতেছেন এবং কখন বা হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন॥ 
আবার দেখিলাম, তিনি গর্দভপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ 
দিকে যাইতেছেন। পনক্ষণেই তিনি যেন ভয়বিহ্বল চিত্তে 
শর্দভপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত্রমে 
পুনরায় উঠিলেন ; ততকালে তাহার আকার উন্মতের ন্যায়, 
 হস্বপ্ে চন্্র সুষ্য গ্রহণ বিস্তৃত রাজ্যপ্রাপ্তির লক্ষণ । 77777 
১৫ 


১১০ বামাকপ,।- 


কটিতটে বন্ত্র নাই এবং মুখে কেব্ল ছুর্বাক্য। গনস্তর ভিলি 
যেন নরকতুল্য ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মল ও পক্কপূর্ণ দুর্গন্ধময় 
এক হ্দে নিমগ্ন হইলেন এবং তথ! হইতে দক্ষিণাতিমুখী 
হইয়া এক শুক্কত্রদে প্রবেশ করিলেন । এ সময়ে দেখিলাম 
একটা কর্দমাজ্তকলেবরা রক্তবসন। কৃষ্ণবর্ণ নারী রাক্ষস- 
রাজের কে রজ্জুবন্ধনপূর্ধবক তীহাকে উত্তরদিকে আকর্ষণ 
করিতেছে । 

স্বপ্ধে আরও দেখিলাম মহাঁবল কুম্তকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ 
প্রভৃতি রাবণের বীরপুত্রগণ মুণগ্ুতমুণ্ড ও তৈলাক্ত হুইয়া- 
ছেন। রাবণ বরাহপুষ্ঠে, ইন্দ্রজিণ শিশুমারপুষ্ঠে এবং 
কুম্তকর্ণ উচ্ট্রে আবোহণ করিয়। দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। 
দেখিলাম, একমান্র বিভীষণ মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ কারয়া 
ঠারিজন সচিবের সহিত অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছেন ? 
তাহার সম্মুখে গ্রপজ্জিত বৃহ সভ17; তথায় গীতবাঁদ্যের 
সুমধুর শব শ্রুতত হইতেছে । আবার দেখিলাম, এই হস্ত্যশ্ব- 
রথসদ্কুলা লঙ্কাপুরীর পুরছার ভগ্ন; ইহা যেন সাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছে। রাক্ষমীগণ ভন্মাবশিষ্ট লঙ্কায় রক্তমাল্য ও রক্ত 
বন্ূন পরিধান পুর্ণবক পুনঃ পুনঃ তৈলপান করিতেছে এবৎ 
প্রমত হইয়। অট্রহাস্যে হামিতেছে । কুন্তকর্ণাদি বীরগণ রক্ত 
বস্ত্র পরিধান করিম ছুর্গন্ধময় গোঁময়হদে প্রবিষ্ট হইতেছেন । 

রাক্ষপীগণ ! তোমরা এখনই এস্থান হইতে পলায়ন 
কর । আমি নিশ্চয় বলিতেছি, রামচন্দ্র জানকীকে পাইবেন। 
তোমর! যদি সীতাঁকে এইরূপে যন্ত্রণা দাও তাহা হইলে 
তিণি তে'মাদের গ্রাণনংহার করিবেন। এই রমণা তাহার 


সুন্রকাখ । ১৯১ 


প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর! ভার্ধ্যা ও অরণ্যবাঁসের সইচরী £ 
তোঁমর! ইহাকে যে ভর্খদনা ও তর্জন গর্জন করিতেছ, 
তাহ! তিনি কদাচ সহা করিবেন না। অতএব এক্ষণে ককশ 
কথ! ছাড়িয়া! দাও এবং ইহাকে মিষ্বাঁক্যে সান্ত্বনা কর ॥ 
আইদ আমর সকলে মিলিয়। সীতার নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা 
করি; আমার ইহাই শ্রেরক্ষর বোধ হইতেছে। ইনি 
এক্ষণে যদিও শোকনাগরে নিমগ্র। আছেন, তখাপি আমি 
যেরূপ. স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহ!তে নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে 
ইনি অচিরেই প্রিয়লাভ করিবেন। অতএব রাক্ষপীগণ ! 
আমি পুনরায় বলিতেছি, তোমর! কর্কণ কথ ছাড়িয়া দিয়া 
ইহাকে প্রপম্ন করিতে যত্র কর। রামচন্দ্র হইতে রাক্ষম- 
দিগের মহৎ ভয়ের কারণ উপস্থিত । জনকাত্মজা প্রণিপাতে 
প্রীত হইয়া আমাদিগকে সেই ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। 
আরও তোমরা দেখ, ইহার সর্বাঙ্গে কোনপূগ কুলক্ষণ 
দেখিতেছি না কেবল গাত্রসংস্কাঁর না থাকাতে যেন ইহাকে 
কিঞ্চিৎ দুঃখিত বোধ হইতেছে । ইনি ছুঃখভোগের অনুপযুক্ত 
এবং বলিতে কি অচিবেই ইহার দুঃখ দূরও হইবে । অচিরেই 
রাক্ষলরাজ বাঁবণের মৃত্যু এবং রাঁমের জয়স্রী লাভ হুইবে। 
আমরা যে শীঘ্রই উহ্থার প্রিয়সন্থাদ শুনিতে পাইব এই 
স্বপ্নই তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে । এ দেখ ইহার পদ্মপত্রের 
ন্যায় বিশাল চক্ষু স্করিত হইতেছে, ইহীর বামবাু কণ্টকিত” 
ও কম্পিত হইতেছে এবং এ করিশুগুাঁকার বাম উরু 
স্পন্দিত হইয়া যেন রাঁমচন্দ্রের আগমনবার্তা সুচনা করি- 
তেছে। এ শুন পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্বক 
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হষউমনে পুনঃ পুনঃ শাস্তস্বরে ডাকিয়! যেন সীতাঁকে কহি- 
তেছে, “অচিরেই তোমার রামচন্জ্র আমিবেন । 

লজ্জাবতী সীতা স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে যার পর নাই হৃষ্ট 
হইয়া কহিলেন, “ত্রিজটে ! তুমি যাহা! কহিলে তাহা যদি 
সত্য হয়, তাঁহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে ভয় 
হইতে রক্ষা করিব ।” 


অফ্টাবিৎশ অগ। 





সীতাব বিলাপ । 


ত্রিজটার স্বপ্ররভান্তে প্রথমতঃ রাক্ষপীদিগের অত্যন্ত 
ভয় হইল বটে, কিন্তু তাহাদের ত্রুর হুদয়ে তাহা অধিকক্ষণ 
স্থায়ী হইল না। তাঁহারা পুর্ধের ন্যায় জানকীকে ভয়- 
প্রদর্শন করিতে লাগিল । সরল সীত!। তাহাদের বিকট মুর্ভি 
দর্শনে অরণ্যে দিংহভয়ভীত! গজবধূর ন্যায় কম্পিত হইতে 
লাগিলেন এবং বিভরনবনে পরিত্যক্ত! অসহায়! বালিকার ন্যায় 
ক্লাতরতাবে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, “হায়! 
জানিলাম বিধিনির্দিষ্ট কালের পূর্বের মৃত্যু কাহারও পক্ষে 
সুলভ নহে ; নতুবা এই হতভাগিনী এত লাঞ্ছনা সহ করিয়াও 
কি প্রকারে জীবিত থাকিবে ই আজ আমার এই স্থখলেশ- 


স্থন্দরকাণ্ড । ১১৩ 


শূন্য ছুঃখপুর্ণ কঠিন হৃদয় বজাহত শৈলশুঙ্গের ন্যায় শতধ! 
বিদীর্ণ হইয়া! যাইতেছে । ভ্রুরদর্শন রাবণ কয়েকদিন পরেইত 
আমাকে বধ করিবে; অতএব এক্ষণে যদি নিজের ইচ্ছায় 
প্রাণত্যাগ করি তজ্জন্য কেন আত্মহত্যা পাপে দোষী হইব * 
ব্রাহ্মণ যেমন শুদ্রকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে.পারে না তক্রপ 
আমিও ছুরাত্মাকে মন সমর্পণ করিতে পারিব না। এক্ষণে 
যদি সেই বীর রামচন্দ্র আমায় উদ্ধার না করেন তাহ! হইলে 
চিকিৎসক যেরূপ গর্ভস্থ জন্তকে ছেদন করে তত্রপ এ মীচ 
রাক্ষস শাণিত শরে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খও খণ্ড করিবে 
হায়! আমি একে “ছুঃখিনী; বিধাতা কি আমার ভাগ্যে 
বধযন্ত্রণাও লিখিম্ীছেন। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস 
মাত্র বিলম্দঘ আছে । অনন্তর যেরূপ একজন সামান্য তক্কর 
রাজাজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া নিশান্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করে আমারও 
সেই দশা ঘটিবে। হা প্রভে। রামচন্দ্র! হা দেবর লক্ষণ ! 
হ! জননী কৌশল্যে! হাঁ মাঁতৃগণ! বুঝি এই হতভাগিনী 
মহাঁসমূদ্রে প্রবলবাতাহতা নৌকার ন্যায় বিনষ্ট হইল। 
হায়! সেই ছুই তেজস্বী ভ্রাতা আমারই কারণে হয়ত ম্বগ- 
রূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি হতভাগিনীই 
নেই মায়াবী রাক্ষমের মায়ায় ভুলিয়া ভীহাদিগকে অরণ্যে 
প্রেরণ করিয়াছিলাম । হ। প্রিয়দর্শ; রীমচন্দ্র ! তুমি সত্য- 
গ্রতিজ্ঞ ও জীবগণের হিতকাপী। কিন্ত প্রাণনাথ! আজ 
তোমার সাধের জান্কী রাঁক্ষনদিগের গৃহে বধদণ্ড অপেক্ষা 
করিয়া আছে, তাহার কিছুই জানিতেছ না। হায়! আমার 
পাতিত্রত্য, ক্ষমা, ভূমিশধ্যা ও নিয়ম মমস্তই বৃথ! হইল। 
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কৃতছ্ের প্রতি কৃত উপকারের ন্যায় ইহা হইতে কোঁন ফল 
দর্শিল না । আমি যেরূপ বিবর্ণ, দীন ও কৃশ হইয়াছি 
তাহাতে বোধ হয় আর অধিক দিন বাঁচিব না;স্তরাং 
রাঁমচক্দ্রের চরণ দর্শনে আমার আর কিছুমাত্র আশি! নাই। 
প্রাণনাথ ! বোধ হয় ভূমি পিতার আদেশপাঁলন ও ব্রতাঁচরণ 
পূর্বক নির্দিষ্টকাঁল অতীত হুইলে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 
করিবে এবং বহসৎখ্যক বিশাললোচন! সুন্দরী রমণীর সহিত 
মনোম্বখে কালযাপন করিবে । কিন্তু আমি তোমার একান্ত 
অনুরাগিনী হইয়। এক্ষণে বাক্ষদদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ 
করিতেছি ; আমাকে এক একবার মনে করিও | হায়! আমি 
অত্যন্ত হতভাগিনী ; আমাকে ধিক! আমার ব্রত ও নিয়ম 
সমস্তই বৃথা হইল। এক্ষণে আমি বিষপান ও শাণিত অস্ত্র 
দ্বার! প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু এ রাক্ষদপুরীতে আমার সে 
বিষয়েও উপকাঁর করে এমন কাহাঁকে ও দেখি না। 

পতিপরায়ণা জানকী রামচন্দ্রকে' স্মরণ পুর্বক এইরূপে 
অনেক বিলাপু ও পরিতাপ করিলেন। তাহার আনন গু 
ও হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন। তিনি বহুক্ষণ অনন্যমনে চিন্ত] 
করিলেন, অনন্তর সদ! পৃষ্ঠলম্থিত বেণীগ্রহণ পূর্ববক কছি- 
লেন, “আমি ইহাই কণ্ঠে বন্ধন পুর্ববক প্রাণত্যাগ করিষ।» 
এই বলিয়া তিনি স্থীয় স্বকোমল কবে শিংশপার্ক্ষের এক 
শাখা ধারণ করিলেন এবং মৃত্যুর কামন! করিয়। রাম লক্ষণ 
ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাঁগিলেন। 





উনত্রৎশ সব । 





নিমিত্ত দর্শনে সীতাব হর্ষ । 


নীতা শোকাকুল, নিরানন্দ ও দীন। তিনি বুক্ষশাখা 
ধারণ পূর্বক প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন; ইত্যবসরে 
নানারূপ গুভনিমিত্ত তাহার অঙ্গে প্রাছুসভূতি হইল। তাহার 
কুরটিলপন্ষন কুষ্ণতারক উপান্তশুরু লোহিতপ্রান্ত বামনেত্র 
মীনাহত পদ্দের ন্যায় অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। 
ইতিপূর্বে যাহা! রামচন্দ্রের উপাধানস্বরূপ ছিল, সেই অগুরু 
চন্দনযোগ্য সবৃ শ্চারু বাম হস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল । 
তাঁহার করিশুগ্ডাঁকার স্থুল সুগঠিত বাম উরু পুনঃ পুনঃ 
স্পন্দিত হইয়া যেন বলিতে লাগিল, “রামচন্দ্র শীপ্রই 
আিবেন” এবং তাহার ঈধৎ মলিন ন্বর্ণব্ণ বস্ত্রও গাত্র হইতে 
কিঞ্চিৎ স্থলিত হইয়। পড়িল । | 

রৌদ্রে ও বাযুপ্রণঞ্ট বীজ ঘেমন ৃষ্টিজলে স্ফীতু হয় 
তদ্রপ স্থুলোচন। জানকী এই সমস্ত ও অন্যান্য বিশ্বামজনক 
নিমিত্ত দর্শনে হৃষ্ট হইলেন। তাহার অকলঙ্ক যুখখাঁনি উপ- 
রাগযুক্ত চক্রের শোভা ধারণ কাঁরল। তীহার শোক 
এবং জড়তা দূর হইল। অনন্তর রাত্রি যেমন শুরুপক্ষীয় 
চন্দ্রের দ্বার। উদ্ভাসিত হয়েন সেইরূপ তিনি প্রসন্নমুখে 
নিরতিশয় শোভ ধারণ করিলেন । ইত. 


ত্রিৎশ স্গর। 


শাশিিি৩প্ীশিশিশীী 
হনুমানের চিন্তা । 


হনুমান শিংশপারক্ষের অগ্রশ!খায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন। 
তিনি তথা হইতে রাক্ষমাদিগের তর্জন, ব্রিজটার স্বপ্ন এব 
জাঁনকীর বিলাপ সমস্তই শ্রবণ করিলেন । অনন্ত এ কপি- 
বীর, নন্দনকাননে দ্রেবকন্যার ন্যার জানকীকে আশ্োঞফকাননে 
র্শন করিয়া মনে মনে টিস্তা করিলেন, “যাভার গন্বেষণর্থ 
শতসহআ কপিবার দিগ্দিগন্তে প্রেরিত হইঘাছে, আমি অদ্য 
তীহাকেই দ্রেখিতে পাইলাম । এাহার জন্য আধি ভগ্রীবের 
গুপ্তচর হুইয়া শক্রর শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলাম, আজ 
তাহাকেই দেখিতে পাইলাম । এতদিনে আমার সাগর- 
লঙ্ঘন সার্থক হইল । আমি রাক্ষনদিগের এশধা, লঙ্কাপুরী 
এবং রাঁক্ষনরাঁজের প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কনিদ্াছি ১ এক্ষণে 
অমীমপরাক্রম দয়াশীল রামচন্দ্র অনুরাগিনী ভার্ধাকে স্বামীর 
ধ্বাদদানে আশ্বস্ত করিব । এই পুর্ণচজ্দাননা কখন ছুঃখভোগ 
করেন নাই স্ৃতরাৎ ইনি এই দুঃখমাগরের অন্ত দেখিতে 
পাইতেছেন না। আমি বদি এই শোকাকুলা সতীকে সান্ত্বনা 
প্রদান ন। করিয়। ফিরিয়। যাঁই তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় 
হুইবে। এই মনম্বিনী রাপ্গপুত্রী হয়ত ছুরাত্ম! বাবণের হস্ত 
হইতে" পরিত্রাণের কোন উপায় না৷ দেখিয়া প্রাণত্যাগ 
করিবেন। রামচন্দ্র এই সতীকে দেখিবার জন্য যার পর নাঁই 


সুদ্দরকাঁও। ১১৭ 


হস্ুক হইয়াছেন; তাহাকে আশ্বাস প্রদান করা যেমন 
আবশ্যক, ইহইকেও গেইরূপ বা তাহ! অপেক্ষাও অধিক | 
কিন্তু রাক্ষপণীদিগের সমক্ষে তত আমি ইহার সহিত কথ! 
কহিতে পারিতেছি নাঁ। এক্ষণে কি করা বায়; আমি 
এক বিষন সন্কটেই পড়িলাম। সীতার যেরূপ মনের 
গতি দেখিতেছি তাহাতে স্পৰ্টউই বোধ হইতেছে ঘে 
যদি আমি রান্রিশেষে ইহাকে না জাশ্বাস গ্রদন-করি তাহা 
হইলে ইনি নিশ্চয়ই প্রাঁণত্যাণ করিবেন । আও আমি 
যদ্রি ইহার সহিত কখোপকথন কবিঘা ন! দাই, তাহা হইলে 
রামচন্দ্র বখন জিজ্ঞান! করিবেন, 'পীত! আমকে কি বলিয়া! 
দিয়াছেন? তখন আমি তাহাকে কি উত্তর দিব 
সীতার কোন কথ! ন। বলিতে পারিলে তিনি হয়ত ক্রোধ: 
জ্বলিত নেত্রে আমাকে দঙ্জ করিবেন? মৃভাবল শ্বত্রীবেরও 
লঙ্কায় ০ গমন বার্থ হইবে, কারণ উহার আবার 
পূর্বেই সীতা প্রাণত্যাগ করিনেন। অতএব ঘেকপেই হউক 
ইহার সহিত কথ। তে হইবে। এক্ষণে আমি সতর্ক 
হইয়! থাকি? দাঁক্ষপীর! কিঞিৎু অনাবদাঁন হইলেই মৃদ্ুবচনে 
শোকার্ভ। রাঁমভার্ধ্যাকে সাভ্বনা করিল । আমি এক্ষণে ক্ষুদ্রা- 
কার বানর,তথাপি মনুষ্যের ন্যায় দংক্কত কথা কহিব। না না; 
তাহ করা ভাল বোধ হইতেছে না। আমি যদি ত্রাঙ্ষণের 
ন্যায় সংস্কৃতে আলাপ করি, তাহ! হইলে মীত। হয়ত আমাকে 
মায়াবী রাবণ মনে করিয়! অত্যন্ত ভয় পাইবেন! শুতরাং 
এক্ষণে মানুষী ভাষায় আলাপ করাই যুক্তিপগত ; অন্য 
কোঁনরূপে ইহাকে সান্তনা প্রদ।ন কর! সহজ হইলে না?” 
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৮১৮ রামাহ।1 


এইন্পে মহাবীর হন্ঘান মানুধী ভাঘায় আলাপ করাই 
স্থির করিলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই উহা ও হ্াীহার পক্ষে 
সম্থত বলিয়া বোঁধ হইল না। তিনি পুনরা ভাঁবিতে 
লাগিলেন, “এই সরলা একেত মায়াবী রাক্ষদিগের ভয়ে 
ভীত আছেন, তাহাতে আবার আমার এই অদ্ভুত মৃর্তি দর্শন 
ও বাক্য শ্রদণ করিলে নিশ্চয়ই বাগ পর নাই ভীত হইবেন। 
তিনি আন।কৈ কামরূপী রাবণ জ্ঞান করিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিবেন । ভাহার টাৎকার শরনণ করিলেই বিকউদর্শনা 
রাক্ষমীগণ চতুর্দিক হইতে অন্ত শত্ত্র লইয়। উপস্থিত - হইবে 
এবং ইতস্তত; আন্বেবণের পর আমকে প্রাপ্ত হইন্সা বধ ও 
বন্ধনের চেষ্টা করিবে। তখন আমি আবশা নিজনর্ভি ধারণ 
করিয়া রুক্ষের শাখা, গ্রশাবা গুক্ন্ধ লম্গরদান করিতে থাকিব! 
তদ্দর্শনে ব্রাক্ষপীরাও ভদ্ধ পাইদা বি রাবণানির্দিষ্ট 
গ্রহরীদিগকে আহবান করিবে । তাহারা লাক্ষলীদিগের উদ্বেগ- 
দর্শনে বিপদ আশহ্ক। করিয়। শুল,শর ভি হস্তে মহাবেগে 
ুদ্ধার্থ উপস্থিত হইবে। আমি চতুদ্দিক হইতে নাক্ষপসৈনোর 
দ্বার? আক্রান্ত হইব এনহ প্রাথপণে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন 
করিতে থাকিব; কিন্তু বলিতে কি, এজরপ হইদে যে আমি 
পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিব তাহার 
আশ! নাই । হুদ্ধে শ্রান্ত হইলে রাক্ষসেরা আমাকে অনসাসেই 
গ্রহণ করিবে এবং সীতা আমার আগমনের যথার্থ উদ্দেশ্য 
জানিতে পারিবেন না। রাক্ষঘেরা অতান্ত হিৎসাঁপরায়ণ 
তাহার! হয়ত এই সুত্রে জানকীর প্রাণনাশ করিবে এবং 
তদ্ছার রামচন্দ্র স্গীবের উদ্দেশ্য নিফল করিয়। দিবে 


সুনারকাও্ড। ১১৯ 


লঙ্কায় আসিবাঁর কোণন্ধূপ পথ মাই*% ইহা সগুদ্রমূধ্যে অব- 
স্থিত, রাক্ষলরক্ষিত ও গুপ্ত 1 জানকী এখানে থাকিলে 
তাহার আর কোঁন কাঁলে উদ্ধার হইবে না। দাক্ষদের!. 
যদি আমার প্রাণথদণ্ড করে, বা জাঁমাকে বন্দী করিয়া রাখে 
তাহ। হইলে রাঁমচন্দর ভাঁহাঁর একটা প্রধান সহায় হাঁরাই- 
বেন। আমার আভাবকালে এই শতমোজন সমুদ্র লঙ্ঘন 
করিবেন, বিশেষ ভনুমন্ধান করিয়।ও ত এমন কোন বানরকে 
দেখিতেছি না| আসি বৃদ্ধে সহ মছজ রাক্ষদকে বধ করিতে 
পারিব তাহাত্র কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত তৎ্পরে শ্রান্তিবশত? 
কখনই এই শহযোহন বিদ্তুত সসুদ্র লন করিতে পারিৰ 
না। আর বুদ্ধেই যেকি ফল হইবে তাছার নিশ্চযত! কি? 
স্বতরৎ "ই সংশয়াজ্ক কার্বো ভম্তক্ষেপ কছিতে আমার 
ইচ্ছা হইতেছে না । লালিনা আসি এক্ষণে কিজ্রপে এই ব্যিম 
সম্কট হইতে উদ্ধার হইব। ঘদি জানকীর সহিত কধোপিকথন 
করি তাহা হইলে & মখস্ত বিপদ বটিবান নন্ভাবনা; যদি না 
করি, তাহা! হইলে হয়ত ইনি এনিত্যাগ করিবেন । রে কা য় 
কান্যও দূতের দোসে দেশকালপিত রা হইয়া] 'সুর্যোদয়ে 
অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হই] বার । ক্ায্যাকার্ধা বিষিয়ে কোঁন- 
রূপ মন্ত্রণা স্থির হইলে ও দতের অবিহদ্যকাবিত। দোষে সমস্ত 
বিফল হইয়া! থাকে । এক্ষণে কিতে কান নট না! হয়, 
মি বুদ্ধিদোস উপস্থিত না হয় এবং মনুপলগ্যন ব্যর্থ না হয় 
তদ্বিযয়ে বিশেষ সাবধান ভয়] আবশ্যক । ভূতএব যাহাতে 
2 আনা? বাক শ্রবণ কদেন এমন কোনি 
উপায় নির্ধারণ কহ সাউক ॥ 


ধীমান কপিবীর কিযৎকাল চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলেন, 
«এই পতিপ্রাণ! অনন্যমনে রাঁমচন্দ্রকে চিন্তা করিতেছেন । 
আমি যদি এক্ষণে সেই ইন্ীকুকুলপ্রদীপ মহাঁখীরের নাম 
কীর্তন করি, তাহ হইলে ইনি কদাঁচ ভয় পাইবেন ন।| 
রামচন্দ্র যে সমস্ত ধণ্মানুকুল শুভকাসয করিয়!ছেন আমি 
তৎপমুদয়ের উল্লেখ করিয়া! নিজ ব্যক্তব্য শান্ত ও মধুরবাঁক্যে 
জ্ঞাপন করিব। সীতা যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করেন 
আমি এরূপ বাঁক্য প্রয়োগ করিব)” 


একত্রৎশ সথণ। 


শাস্তি নিশাত 


জাতাব হনসানকে দশন । 
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মহাবীর হনুমান এইরূপ স্থির করিয়া শখ! প্রশাখার- 
অভ্যন্তর দিয়া জানকীর নিকটস্থ হইলেন এবং ম্বছ্বাক্ে 
কহিতে লাগিলেন, “দশরথ নানে এক সহ্যপর:ক্রম রাজা 
ছিলেন। শ্রপ্রসিদ্ধ ইচ্াবুকুলে তাহার জন্ম । তিনি এশ্বধ্য- 
বান, পুণ্যশীল, মহাকীর্ভি, যশম্বী ও দয়াবান ছিলেন। 
মমগ্র পৃথিবীতেই তাহার খ্যাতি ছিল এবং তিনি মিত্রগণকে 
স্থখী করিতেন ।॥ রামচন্দ্র দশরথের প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। 
তিনি ধনুর্ধরগণের কগ্রগণ্য,স্বজনপালক, স্থশীল, জীবলোকের 


সনবকাণ্ড । ১২ 


আশ্রয়, ধর্মারক্ষক ও জ্ঞানবান। তাঁহার মুখমণ্ডল পর্ণচক্রের 
ন্যায়। এ মহাক্সা সত্যপ্রতিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভ্রাতা 
ও ভার্য্যার সহিত চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাস অবলদ্বন 
করেন। তিনি যখন মুগঘান্বেঘণে মহারণ্যে পর্যটন করি- 
তেন তখন তাহার পরাক্রমে বহুনংখ্য কামরূপী রাক্ষণবীর 
নিহত হয় এবং খর, দূষণ) ভিশন] ও চতুর্দশ সহত্র রাঁক্ষমের 
সহিত সমস্থ জন্স্থান উচ্ছিন্ন হইয়া যায় । রাক্ষনরাজ রাবণ 
এই সংবাদে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হয় এবং সুখরুণী মীরীচ 
নামক রাক্ষসের মায়াবলে রামচত্রকে বঞ্চনা করিয়। তাহার 
গণ অপেক্ষা প্রিয়তর। ভার্ধ্যা সীতাদেবীকে অপহরণ 
করে। পরে রাঁমচন্ত্র সীতার অন্বেষণে বনমধ্যে উন্মত্তের 
ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে স্তঞ্ীবকে দেখিতে 
পাইলেন এবং ভাঙার সহিত সখ্যতা সুত্রে আবদ্ধ হইলেন। 
অনস্তর তিনি বালাকে বধ করিয়া হুগীবকে কপিরাজ্; 
প্রদান করিলেন । সুশ্রীবও মিত্রেগ উপকার স্মরণ রাখিয়া 
জানকীর অন্বেসণার্থ চতুর্দিকে মহাবল বানরদিগকে নিয়োগ 
করিলেন। আঁমি সেই উপলক্ষে দক্ষিণদিকে আঁসিয়াছি 
এব সম্পাতির বাক্যে শতযোজন িস্তুত সমুদ্র লঙ্ঘন 
কারয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়!ছি। রা'মচন্দ্রের নিকট আমি 
সীতার যেরূপ রূপ, বর্ণ ও লক্ষণ স্মনিয়াছিলাম তাহাতে 
বোঁধ হয় আমি এক্ষণে শীতাঁকেই শুচক্ষে দেখিতেছি।” 
কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান এই বলিয়: মৌনাবলম্বন করিলেন। 
জানকী সহসা হনুমানের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া 
বার পর মাই বিশ্মিত হইলেন এবং কিয়ৎবাঁল চিত্রিত 


১২২ বাঁষীক্টও 


পুর্তলিকাঁর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
তিনি রুম অলকাকুল মুখখানি সভয়ে উত্তোলন করিয়া 
শিহশপা। বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । রামচন্দ্রের নাম 
আঁবণ ও তাঁহার সংবাদ প্রাণ্ড হইয়া সরলা সীতার হৃদয়ে 
যার পর নাই হর্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তগুকালে তিনি 
কথন উর্দে, কখন অধোতে কখন বা চারিদিকে চ।হিতেছেন। 
ইত্তিমধো উদয়কালীন সূর্য্যের নাম উজ্জ্বল ধীমান পবন- 
কুমার হনুমান সহসা তীহাপ্র নয়নপথে পতিত হইল । 


দত্রিৎশ সগ। 





হুন্মনকে দেখিয়া সীভার চিন্ত। | 


হনুমান শ্রেতবস্ত্র পরিধান পূর্বক বৃক্ষশাখায় গ্রচ্ছন্ন হইয়া 
আছেন, সীত। তাহাকে দেখিনামাত্র চমকিত হইয়া! উঠি- 
লেন। হনুমান বিনীত ও প্রিষবাদা ; উাহ!র বর্ণ অশোকের 
ন্যয় আঁরক্ত এদং চক্ষু কাঞ্চনের ন্যায় পিঙ্গল। সীতা 
উহাকে শাখান্যন্তরে গ্রচ্ছন' থাকিতে দেখিয়া থার পর নাই 
বিশ্মিত হইলেন এবৎ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “উঃ 
এই বানরের আকৃতি কি ভীষণ?” তিনি হনুমানের দিকে 
অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পাঁরিলেন না) জয়ে মৃচ্ছিতি 


স্রনদরকাঁও । ১২৩ 


হইলেন) আনন্তর কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাঁভ করিয়। 
করুণম্বরে “হা বাম ! হা লক্ষণ!” বলিয়! বিলাপ ও ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় ধারে ধীরে বানরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু পুনরায় তাহার ছুর্মিরীক্ষ্য 
কপ দর্শন করিতে না পারিয়া মুচ্ছিতি হইলেন । অনস্তর 
বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞ।লাভ করিস! কহিলেন, “আঃ আমি কি 
হুঃস্বপ্রই দেখিলাম ! একটা অমঙ্গলণুচক বানরমূর্তি আজ 
আঁমার দৃ্টিপথে পাতত হইল | দেবগণ লাম, লঙ্গবণ এবং 
পিতা ভনকের সর্লাঙ্গাণ মঙ্ষল করুন্। ভাথনা না ইহ! স্বপ্ন 
নহে ও বামচন্দ্রের বিহে আমি শোক ও ডঠখে একান্ত 
পীড়িত ; লুতরাঁৎ নিদ্রা আমার পক্ষে অনস্থব। আমি 
নিরন্তর তাহাঁকেই ধ্যান করিতেছি, তহীরই কথা আলাপ 
করিতেছি ) স্তর বদি স্বপ্পে কিছু দেখি তাঁহা হইলে 
ভাঁছারই সংক্রান্ত কিছু দেখিক। ইহ। নিশ্চয়ই কল্পনাও 
নহে, করণ তাভাঁতে বৃদ্ধির মংজ্রৰ থাকে না এবং কূপও 
প্রত্যক্ষ হয় না । আমি এই বানরকে গ্রত্যক্ষ দেখিতেছি 
এবং ইহার কথা স্তপ্পঞ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বাঁচস্পতিকে 
নমস্কার, দেবরাজ ইন্ডকে নমস্কার, অগ্সিকে নমন্কার এবং 
সর্বলেকপিতামহ ব্রঙ্গাকেও নমল এই বানর আমার 
নিকট যাঁহ। বলিল তাহা সত্য হউক ।” 


্রয়জ্িৎ্শ সগর। 





হনুদান*ও মীভার কথোশকথন । 


মহাবীর হনুমীন রুক্ষের উচ্চ শাখা হইতে অবতরণ 
করিলেন এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হই- 
লেন। অনন্তর তাহাকে প্রণীম ও অভিবাদন পুর্ববক মস্তকে 
অঞ্জলি ধারণ করিয়। কহিতে লাগিলেন, “পদ্থপলাশলোচনে 
ভুমি কে? কিজন্য মলিন কৌশ্য়বলন পরিধান করিয়! 
বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্বক দণ্ডায়মান আছ ? কমলদল 
হইতে যেন্বপ জল নি/স্তত হয় সেইরূপ কিজন্য তোমার 
নেত্রধুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে? 
তুমি কি সর, অস্থর, নাগ, গন্ধর্বব, রাঁক্ষন, বক্ষ, কিন্নর অথব! 
রুদ্র, মরুত ব! বন্থদিগের কেহ হইবে ? আমার নিশ্চিত 
বোধ হইতেছে তুমি কোন দেবতা । তুমি কি নকষত্রশরোষ্ঠা 
গুণবতী রোহিশী; চন্দ্রের ম্নেহভ্রষ্টা হইয়া সুরলোক হইতে 
পতিত হুইয়াছ? কল্যাণী তুমি কে? ভুমি কি দেবী অক্ু- 
হ্বতী--ক্রোধ বা মোহবশতঃ বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করিয়াছ। 
বিশাললোচনে ! তোমার পিত। কষে? পুত্র কে? ভ্রাতা 
কে £ স্বামীই বাঁকে? তুমিকি এই জন্মের মত ইহাদের 
কাহাকেও হারাইয়৷ এত শোঁকাকুল হইয়াছ ? তোমার 
রোদন, দীর্ঘনিশ্বাস, ভূমিস্পর্শ এবং পুনঃ পুনঃ রামচক্ছ্রের 
নামগ্রহণে বোধ হইতেছে ভুমি দেবী নহ। বরং তোমার 


স্থনরকা গু । ৯২৫ 


অন্যান্য যে সমন্ত লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে তোমাকে 
রাজার মহিষী ও রাজকন্যা বলিয়াই অনুমান হইতেছে! 
তুমি যদি দুরাত্ব। রাবণকর্তৃক জনস্থান হইতে বলপুর্ধক 

অপন্থতা সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যের উত্তর দাও; 
তোমার মঙ্গল হইবে । তোমার দেরূপ অলৌকিক জপ, 
দীনতা ও তপশ্চরণোপযোগী বেশ দেখিতেছ্ছি তাহাতে 
তোমাকে রামচক্ড্রের পন্থী বলিয়াই আমার দট বিশ্বাস 
হইয়াছে 1 

এই বলিয়! হন্ঘান বিরত হইলেন পতিপরার়ণ। সী 

রামচন্জের নাম কীন্তনে যাঁর পর নাই জাহলাদিত হইয়। 
কহিলেন, “আনি রাজশ্রেষ্ঠ ধন্মান্তা শক্রনাশন দশবখের 
গুজব রাঁজর্ধি জনকের চ্ুহিত! এবং ধীমান রামচক্দ্রের 
পরী ; ভাঁদার নান শীভা! আমি বিবাহের প শবৎসন 
কাল শ্বশুরাঁলয়ে নানান্ধপ স্থখভোগে ভা করি। 
অনন্তর ভ্রেয়োদশ বৎসরে বীজ! দশরণ উপাধ্যায়গণেৰ মহিত 
পরামর্শ করিয়' জোক্ট পুর রামচত্দরাকে যৌনরাজ্যে তে 
করিবার কল্সন। করেন। অভিসেকোৌপদোগী সমস্ত দ্রবাজাত 
সন্গুত হইলে, আমার স্বামীর বিঘাতা। কনিষ্টা মহিষা কেকেয়ী 
রাজাকে কহিলেন, 'রাজন্‌1 তুমি আমাকে ছুইটী বরদাঁনে 
প্রতিশ্রুত ভা । এক্ষণে তোমার বাব সন্ত হউক । তুমি 

ভরতকে যৌব্রাজ্যে অভিষেক করিয়া দাঁমচন্দ্রকে চত্ুদিশ 
বৎসরের জন্য বনে পাইতে আদেশ কর। যদি ভূমি রামকে 
রাজ্য দাও তাহা হইলে আছি অদ্যাবধি পানাহার পরিত)াঁগ 
করিব এবং এ প্রাণ আর রাখিব না। 


রূছাঁদ 
বাড 


ঠো 


২২৬ রামায়ন! 


বুদ্ধ রাঁজা! দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ 
এবৎ নিজ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া শোকে অভি 
হুইলেন। কিন্তু সত্যে তাহার অচল! ভক্তি ছিল। তিনি 
ধর্্মাত্বা! রামচন্দ্রকে আন্বান করিয়। অশ্রপুর্ণ নয়নে কহিলেন, 
বিৎম! তুমি ভরতকে রাজ্য দিয়া চতুর্দশ বতমরের জন্য 
বনে গমন কর |” রামচন্দ্র তৎ্কালে পিতার এই আদেশ 
রাজ্য অপেক্ষা শ্রীতিকর জ্ঞান করিয়া বাক্য ও মনে 
উহা স্বীকার করিলেন। সত্যপরাক্রম দাশরথি অশেষ 
গুণের আধার; তিনি দান করেন কিন্ত কদ!পি প্রতিগ্রহ 
করেন না! মত্যেই ভীহাঁর অুরাঁগ, তিনি প্রাণান্তেও 
মিথ্যা কথ। কহেন না। এ ধর্্সাত্স। মহা উত্তরীয় পরি- 
ত্যাথ করিয়া রাজ্যের আশা বিসর্জন দিয়া জননীর 
হস্তে আমাকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে 
সম্মত হইলাম ন!; কারণ রামচক্্রকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গ 
স্থখও ভাল লাগে না । আমি গুরুজনের চরণে বিদায় লইয়! 
স্বামীর অনুগ!মিনী হইলাম। ভ্রাতৃবৎসল লঙ্গঘণ পুর্বেবেই 
অশ্রজের অনুসরণার্থ কুশচীর ধারণ করিয়াছিলেন। পরে 
আমরা রাজার আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়! অদৃষ্টপুর্ব্ব গভীর 
অরণ্যে গ্রবেশি করিলাম । দণুকারণ্যেও আানর। কিছুদিন 
অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ই্রস্থান হইতে রাবণ আঁমাকে 
অপহরণ করির। আনে । দ্ুরাত্মা ছুই মাস আমার প্রাণরক্ষায় 
ভনুগ্রহ করিয়াছে ;, একাল অতীত হইলেই আমাকে বধ 
করিবে ।” 


চতুক্তিংশ সর্খ। 





সীতা ও হনুমানেৎ কথোপকথন । 


মহাবীর হনুমান শোকাকুল! সীতার এই কাতরোজ্তি 
অশঁবণ করিয়। যাঁর পর নাই দুঃখিত ইইলেন। তিনি বাঁচ্প- 
গদগদন্বরে সীতাকে সম্বোধন পূর্বক সান্ৃবাক্যে কহিতে 
লাগিলেন, “দেবি ! আমি মহান্া রামচন্দ্রের দৃত ) তাহারই 
আদেশে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ধিনি ব্র্ম-আস্থ 
ও সমগ্র, বেদে অধিকারী ঘেই মহাবীর দাশরথি এক্ষণে 
কুশলে আছেন এবৎ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়।ছেন। 
আপনার পাঁশীর চির অন্রচর 'ও প্রিয় ভ্রাতি। তেজস্বী নন্দবণ ও 
শোকাকুল হৃদয়ে আপনার চরণে গ্রনান জানাইয়াছেন 1৮ 

ভ্রাতৃদয় কুশলে আছেন এই সন্বাদ শ্রবণ কনিয়। সরল! 
সীতীর আর ভাহলাদের সীম! রহিল না| তিনি কিমৎকাঁল 
ন্জ কষ্টের কথ! ভুলিয়! গেলেন। অনন্তর হর্দভরে কহি- 
লেন, “মনুষ্য জীবিত থাকলে শতবৎনরেও আনন্দ লাভ 
করে এই যে একটি কথা আছে, আজি বুঝিলাম তাহা সম্পূর্ণ 
সত্য ।” ফলত: সীতা রামচন্দ্র ও লম্মণের দর্শনে যেমন 
প্রীত হইতেন, হ্নুম!নের নিকট তাহাদের কুশল সম্বাদ 
অশবণেও সেইরূপ হইলেন এবং বিশ্বস্তযনে উহার সহিত 
বাঁক্যালাপ করিতে লাগিলেন । 

সীতাঁর মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে দেখিয়া হনুমান জ্রেমশ্‌ঃ 


১২৮ সামায়ণ । 


তাঁহার নিকটবর্তী হইতে লগিলেন। কিন্তু তিনি ছুই এক 
পদ্র অগ্রসর হন আর সীতার মনে আঁশঙ্ক! উপস্থিত হয়। 
পূর্বেবই নীতা হুনুমানকে একবার মায়াঁনী রাবণ মনে করিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহার সেই বিশ্বাম দুটীভূত হইদুত লাগিল । 
তিনি ভীত ও দুঃখিতমনে কহিলেন, “ছি! ছি! আমি কেন 
ইহার সহিত বাঁক্যালাপ করিলাম ? এ নিশ্চয়ই ছুরাত্বা 
রাবণ মার়াবলে বপান্তর গ্রহণ করিয়া আমিয়াছে | 
ভাঁনকী এইনপ চিন্তা করিয়! শিংশপারৃক্ষের শাখ! 
উন্মোচন পুর্ব্বক ভূতলে উপবিষ্ট হুইলেন। মহাবাছ্‌ হুনু- 
মানও তাহার শিকটে গমন করিয়া অভিবাদন করিলেন । 
কিন্ত সীতা অত্যন্ত ভর পাইয়াছিলেন; তিনি "হনুমানের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহদী হইলেন না, কেবল দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্ববক এই মাত্র কহিলেন, মামি বুঝিয়াছি তৃমি 
মায়াবা রাবণ; পুনরায় নায়াজাল বিস্তার করিয়! ভামাঁকে 
কৰ্ট দিতে জাসিয়াছ। কিন্তু হায়। এত যন্ত্রণা দিয়াও কি 
তোমার আশা মিটিল না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ 
বিসর্জন পুর্ববক পরিব্রাজকবেশে আমার নিকটে গিয়াছিল, 
তুমি যে মেই রাবণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু নিশাচর ! বিবেচনা করিয়া দেখ, আ।মি এক্ষণে উপবাসে 
'ক্কুশ ও দীন হইয়াছি। এ এনস্থায় আমার প্রতি অত্যাচার 
রা] তোমার উচিত হয় না। অথবা! তোমাকে মায়াবী 
রাঞ্ষন বলিয়। মন্দেই করিবার আখি কোন কারণ দেখিতেছি 
না। বরৎ তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে বিলক্ষণ 
প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে । সাহা হউক যদি ভুমি যথার্থই 


হন্দরকাণ্ড। ১২ 


এ 


রামচন্দ্রের দূত হও তাহ! হইলে আমার নিকটে সেই মহা- 
আবার গুণ কীর্তন কর; আঁমি তাহার কথা শুনিতে ঝড় ভাল 
বাদি। বানর! যাহাতে তোমার প্রতি আমার সন্দেহ দূর 
হয় শীঘ্র তাহ কর। বলিতে কি যেমন প্রবাহবেগ নদী- 
কুলকে শিথিল করে সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাসকে ভ্রাস 
করিয়া দিতেছ |” এই বলিয়া সীতা পুনরায় কছিলেন, 
“আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিতেছি। নতুব! রাঁমচন্দ্রের দূত 
এখানে কিরূপে আসিবে £ যাহা হউক এই স্ব কি স্থখকর ! 
আমি বছুদিন হইল ভাপন্গত ও আনীত হইয়াছি কিন্ত 
কখনও এন্সপ দ্বগ্র দেখি নাই । এক্ষণে বদি একবার এই- 
রূপে রামচন্দ্র ও লক্ষণে দেখিতে পাই হাহা হইলে প্রাণ 
শীতল হয়| কিন্তু এ হতভাগিনীর স্বগও শক্র হইয়াছে। 
ভথবা ইহা স্বপ নহে । স্বপ্রেব বানর দর্শন করিলে মঙ্গল 
হয় ন", কিন্ত আমি নানাদূপ নিশিভ দর্শনে বুঝিয়াছি, 
আমার শীপ্র মঙ্গল হইবে। তবে কি ইহা মোহ? ন! 
বাধুর ব্যাপার? না উন্মাদজ [বিকীর? না! মুগতৃষঞা ই 
অথব1 ইহ! উন্মাদ নহে, মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে 
এবং এই বানরকে গ্রত্যক্গ দেখিতেহি 1 

নীত! এইরূপ নাঁন। তর্কবিতবেদ পর বাঁনরকে মায়াবী 
রাবণ বলিয়াই স্থির করিলেন এবছৎ উহার সহিত আর 
বাকালাপ করিলেন না। তদ্দশ্নে হনুমান তাহার অভি- 
প্রায় বুঝিতে পারিয়া শ্রুতিহ্খকর বাক্যে হুধৌোৎ্পাদন 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “াধ্যে ! মহাত্মা রামচত্দ্র আঁদি- 
ভোর নায় ভেজন্বী, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিস্ট, ধনাধিপতি 


১৩০ বাযায়ণ । 


কুবেরের ন্যায় সম্বদ্ধিশালী, মহাঁধশ। বিষণ ন্যাঁয় বিক্রান্ত, 
বাচম্পতির ন্যায় সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী এবং সীক্ষাঁৎ কন্দ- 
পের ন্যায় রূপবান ও শ্রীমান। তিনি যথাস্থানেই ক্রোধ 
প্রকাশ ও দগুপ্রদান করিয়া থাকেন । তিনি মহাঁরথী ও 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । জীবলোক তাহার বাহুচ্ছায়ায় খে ও 
নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছে । দেবি! যে পাপাত্স! মুগ 
রূপের দ্বারা তাঁহাকে দুরে লইয়া গিয়া শুন্য আশ্রম হইতে 
আপনাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াচ্ছে মে অচিরাঁৎ তাহার 
পাপের ফলছোগ করিবে । মহাবাঁর রামচন্দ্র ভবলন্ত অগ্নিহ্ল্য 
ক্রোধনির্মমক্ত শরে শীদ্রই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করি- 
বেন। আধ্যে! আমি মেই মহাত্সার দূত; তাহারই 
আদেশে আপনার নিকট আমিয়াছি। তিনি আপনার বিরহে 
অতিশয় কাতর হইয়া আপনাকে কুশল জিজ্ঞানা করিয়া 
ছেন। স্থমিত্রানন্দন মহাঁতেজী লন্মমণ আপনার চরণে 
প্রণাম জানাইয়া আপনার কুশল জিজ্ছ/সা করিয়াছেন এবং 
রামচক্দ্রের সখ। কপিরাজ স্ুগ্রীৰও আপনার কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। ইহারা সকলেই সর্দ। আপনাকে স্মরণ করেন। 
দেবি! আপনি রাঁক্ষপীদিগের বশবর্তিনী হইয়।9৪ সৌভাগা- 
বশতই জীবিত আছেন। এক্ষণে অচিরেই বাসচন্দ্র ও 
লক্ষমণকে দেখিতে পাইবেন। অসংখা বানরসৈন্যের মধ্য- 
বর্ভী হইয়া কপির!জ স্তগ্রীবও শীস্রই লঙ্কান আগমন 
করিবেন। আমি ন্ঞ্রীবের একজন মন্ত্রী আমার নাঁষ হনুমান। 
তাহারই আদেশে শতযোজন বিস্তুত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়! 
লঙ্কাপুবীতে আগমন করিয়াছি এবং স্ববীর্ট্যে রাবণের মন্তকে 


স্থন্দরকাণ্ড। ১৩৪ 


পদ।ঘাঁত করিয়! আপনাকে দেখিতে আঁসিয়াঁছি। দেবি! 
আপনি যাহা মনে করিতেছেন, আমি তাহা নহি। আঁপনি 
ন্িশক্কচিতে আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন 1 


পঞ্চাত্রৎর্শ সগ'। 





হননাঁনকুক রাশচতন্রব কপ 2 শুগবণন | 


সীতা বানরশেষ্ঠ হনুমানের মুখে রামের কথা আবণ 
করিষ! সাংন্ব ও নংুরপকো কহিলেন, “বীর! রামচক্দ্রের 
মহিত কিরূপে তোমার মংজ্রব হইল? তুমি লক্গাপাকেই বা 
কিরূপে জানিলে ? এবং নর ও বানরদিগের সমাশমই বা 
কিরূপে ঘটিল? কপির ! রামচন্দ্র ৪ লঙ্গঘণের ঘে সমস্থ 
অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে-অর্থাৎ তাহাদের আকার কিরূপ ? 
বণ" কিরূপ ? উক্ কিপ্ূুপ এব বানুই ধাঁ কিন্ধূপ সমস্ত 
আমার নিকটে পুনরায় উল্লেখ কর। শুনিলে অনেক পরি- 
মীণে আমার শোকদুর হইবে ।” 

হনুমান কহিলেন, “দেবি ! আপনি দে অনুগ্রহ করিয়া 
আমকে এই স্মস্ত জিজ্ঞানা করিলেন, ইলা আমার পক্ষে 
বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় । এক্ষণে আমি রাঁমচজ্দ্র ও লক্ষণের 
যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াছি তাঁহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। 


১৩৬২ বাধ | 


রাঁমচন্দ্রের চক্ষু উৎপলের ন্যায় এবং আনন পূরণের ন্যায় 4 
তিনি জন্মীবধিই রূপবান ও দাক্ষিণ্যসম্পন্ন। তিনি তেজে 
আদিত্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির 
ন্যায় এব যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি. জীবলোকের রক্ষক 
এবং স্বজনের পালক । তিনি ধর্্শীল ও সচ্চরিত্র ; বর্ণ 
চতুষ্টয় ভীহার আশ্রয়ে সুখে কালযাঁপন করিতেছে । তিনি 
লোকের মর্যাদা রক্ষা ও বদ্ধন করিয়া থাকেন। তিনি 
দীপ্তিমান ; সকলেই তাহাকে পুজা করে। ব্রহ্মচর্য্যে ভাহ'র 
অত্যন্ত নিষ্ঠা; তিনি সাধুগণের উপকার ও সৎকার 
প্রচার করিয়া থাকেন। তিনি রাজনীতিতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত 
এবং ব্রাক্মণদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করেন।. তিনি জ্ঞানবান 
স্থশীল ও বিনীত ; যজুর্ষ্বেদ, ধনুর্বরবদ ও বেদাঙ্গে উত্তমরূপ 
শিক্ষিত এবং বেদবিদ্গণের পুজিত। তাহার অংসদেশ 
স্থুল, বাহু দীর্ঘ, শ্রীবা শঙ্ঘের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত, আনন 
দ্বন্দর, জক্রদয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তীত্রবর্ণ, স্বর ছুন্দুভির ন্যায় 
গন্তীর, বর্ণন্সিপ্ধ ও শ্যামল এবং অঙ্গ হৃবিভক্ত। তিনি 
অত্যন্ত প্রতাঁপশালী | তাহার উরু, মণিবদ্ধ ও মুষ্টি স্থির ; 
মুক্ষ, ভ্রু ও বাহু লম্বিত; কেশাগ্র বুষণ ও জানু সমান; 
নাভিমধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত; নেত্রাস্ত, নখ ও হস্তপদতল 
,আরক্ত এবং পাদরেখা ও কেশমিগ্ধ। তাহার স্বর, গতি 
ও নাভি গভীর ; পদমধ্য পদরেখা! ও স্তনচুচুক নিম্ন এবং 
উদর ও কণ্ঠে ভ্রিবলী। তাহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘ! হ্রন্ব ; শিরো- 
দেশে তিনটী কেশের আঁবর্ত; মন্তকে ও ললাঁটে চারিটি 
রেখ! এবং দেহের দৈর্ঘ্য চারিহস্তপরিমিত। তাহার বাহু, 


নায়কা ।। স৩ 


'জন্চি, উরু ও গণ্ড সমান; ভর প্রভৃতি চতুর্দশ স্থান 'এককপি। 
এবৎ দস্তপংক্তির পার্খে দন্ত। তীহার গতি সিংহ, ব্যাজ 
হুস্তী ও বৃষের অনুরূপ; ওষ্ঠ, হন্ু ও নাসিক! প্রশক্ত * মুখ; 
নখ, লোম, ত্বক ও বাক্য ন্সিদ্ধ এবং বাহু, অস্কুলী ও উরু 
দীর্ঘ । তাহা মুখনেত্রাদি দশ লাশ পদ্মাকার ; ললাটা্দি 
দ্শস্থ(ন বিশাল : কক্ষা্দি ছয়ন্বান উন্নত এবং অঙ্গুলিপর্ধ্ব, 
কেশ, রোমাদি নয় স্থান সক্ষম। তিনি ভ্রীমান, যশন্বী ও 
তেজন্বী। তীহান পিস ৪ মাত উভয়ই বিশুদ্ধ । তিনি 
ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই *.থচত সেবা করিয়া 
খাকেন। তিনি ধন ও বলাদির স"শ্রহহ এবহ তদ্ৰারা প্রজা- 
রক্ষণে জুদক্ষ) দেশচ্্ব ও কালজ্ঞ। তিনি সকলকেই প্রিষ্ব 
বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া থ।কেন । 

স্থমিত্রানন্দন লঙ্মণ রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা | 
তিনিও দীপ্তিমান, তেজস্বী, রামচন্দ্রের প্রতি অতিশয় অনুরক্ঞ 
এবং রূপে ও গুণে তীাঙ্ারই অনুরূপ । লক্ষণ কাঁঞ্চব্ণ 
এবৎ ব্লামচন্দ্র শ্যামব্র্ণ। ৃ . 

দেবি! এই ছুই নরশ্রেষ্ঠ ভাতা আপনার অদর্শনে যার 
পর নাই কাতর হুইয়া ত্রন্দন করিতে করিতে পৃথিবীর 
সর্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহাদের সহিভ 
আমাদিগের গিলন হয়। এ সময়ে কপিরাজ স্গুত্রীব জ্যেষ্ঠ 
ভাতা বালীকর্তৃক রাক্য হইতে নির্বাসিত হই তাহার 
ভয়ে খষ্যমুক পর্ধবতে বাস করিতেছিলেন এবং আমরাঞ্ত 
চারিডী বানর তীহার পরিচর্মতার্ঘ এ স্থানে অবস্থিতি করিত্তে- 
ছিলনি। এক্ষদিন আমরা “দেখিলাম রামচত্র ও লক্ষণ 

১৮ 


5৩৪ বাঁধীমণ 


চীরপরিধান ও ধন্ধুর্ধারণ করিয়া এ পর্বতের সমিহিত বনে 
প্রবিষ্ট হইলেন । বালী আঁমাদিগের প্রাণসংহাবার্ঘ অনেক- 
'বার স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন এইজন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে 
দেখিয়াই আমর প্রথমে প্রচ্ছন্নচারী শক্র বলিয়। জ্ঞান করি- 
লাম। স্গ্রীব ভয়ে শিখর হইতে শিখরে লম্প্রদান পুর্ববক 
দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া এক নিভৃত স্বানে আশ্রয়গ্রহণ 
করিলেন এবং তথায় মমবেত রুদ্ধ বানরদিগের মন্ত্রণ।শুলারে 
আমাকে রামচন্দ্র ও লক্ষমণের আগমনের উদ্দেশ্য জাঁনিবার 
জন্য প্রেরণ করিলেন । তাহার আদেশ প্রাপ্ত হইবমাত্র 
আমি কৃতাগ্তলিপুটে ভ্রাহৃদ্বয়ের জন্মুখে উপস্থিত হইলাম । 
অনন্তর তীহাদিগের যথার্থ জন্িপ্রায় ভবগত হইয়া আঁমি 
ভীহাদিগকে প্রষ্ঠে রোপণ পুর্ববক সুত্ীবের নিকট লইয়া 
গেলাম এবং তীহাঁকে সমস্ত নিবেদন করিলাম । নররাজ 
রামচন্দ্র এবং কপিরাজ স্ুগ্রীবৰ পরস্পর পরস্পরের সহিত 
সম্ভাষণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং অগ্নি 
সাক্ষী করিয়া! সখ্যতাবন্জন করিলেন । অনন্তর তাহারা 
নিজ নিজ দুঃখের কথ! কহিতে লাঁগিলেন। স্শ্রীব সাশ্রু- 
লোচনে বালীকর্তক নিজন্দ্রী গ্রহণ ও রাজা হইতে নির্্বা 
সনের কথা বলিলে রামচন্দ্র তাহার ছুঃখ দুর করিবেন 
বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন । 

দেবি! অনন্তর লক্ষণ স্থঞীবের নিকট আপনার হরণ 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । সেই শোচশীয় বৃত্তান্ত 
শববণ করিয়া তাহার যুখমণ্ডল বাঁহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ক্লান 
হইফা! উঠিল । 


তবন্বরকাণ্ডি। ৩৫ 


আর্ষ্যে !' ছুরাজ্ব। রাবণ যত্কালে আপনাকে হরণ করিয়া 
আকাশপথে লইয়! যায় তৎকালে আপনি স্বীয় গাত্রশোভী 
যে ভুষণগুপি সশব্দে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেগুলি 
আমর! প্রাপ্ত হইয়া বত্বপুর্ববক রাখিয়া দিয়াছিলাম। এক্ষণে 
আমরা এগুলি আনঘন পূর্বক রামচক্দ্রকে দেখাইলাম। এ 
দেবপ্রভাঁব মহান্সনা দেখিবামাত্র শোকভবে মুচ্ছিত হইলেন 
এব কিয়তকাঁল পরে সংজ্ঞালাভ পুর্বাক অলঙ্কারগুলিকে 
জ্রোড়ে করিয়া বছুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন । ফলতঃ 
তহকালে তাঁহার শোকাগ্নি একবারে প্রচ্ছবলিত হইয়া উঠি- 
সাঁছিল ' তিনি ছুঃখভবে অনেকক্ষণ ভূালে শয়ন করিয়া রহি- 
লেন এবং অবশেষে আমবা পুনঃ পুন? বুঝাইলে গাঁজ্রোথান 
করিলেন । মরলপ্রকুতি মান্সা লক্ষণ ও আপনার পদশোভী 
চিরপবিচিত শুগুন দর্শন করিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন । 

দেবি! অন্যন্তরস্থ অগ্রিতে আঁগ্রেষপর্বত বেরূপ সন্তপ্ত 
হয় আপনার অদর্শনে রাঁমচজ্জ্রের দয় ও সেইরূপ সম্ভপ্ত 
ভইতেছে। তীহার নিদ্রা দূর হইয়াছে এবং শোক ও চিন্তা 
তাসিয়া চিন্তকে আচ্ছন হইরাছে। ভুমিকম্প যেরূপ বৃহ 
পর্ধবতকেও বিকম্পিত করে সেইজপ আপনার বিরহশোক 
সেই গন্ভীবপ্রকৃতি মহান্বাকে ও সামানা ব্যক্তির ন্যায় বিচ- 
লিত করিয়াছে । 15নি এক্ষণে ম্রমা কানন, নদী এবং 
প্রশজ্রবণ সকল দর্শন কণিমা শান্তিলাভ করিতে পারিতে- 
ছেন না। কিন্তু মাস্যে ! ব'পনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন 
না। সেই মহাবীর অচিরেই জ্রাম্রা রাবণ এবং তাহার 
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বন্ধুবন্ধবকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আপনার দুঃখ দূর 
করিবেন ।১, " 

মহাত্বা হনুমান এইরূপে সীতীকে সান্তনা প্রদান করিয়া 
পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “আার্ধে ! আমি পুর্বেবেই বলি- 
য়াছি রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়! বন্ধুর ছৃঃখমোচশ করিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ভ্ুগ্রীর ভাহাকে ও লক্ষমণকে 
সঙ্গে লইয়! কিদ্বিন্ধায় গমন করিলেন এবং বালীকে যুদ্ধে 
আহ্বান করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া 
স্বত্বীবকে বাঁনরবাদজা হভিসেক করিচলন | চবি! এই- 
রূপে নর ও বানরের সমাগম হউযাঁচে। 

মহীন্া স্শ্রীব রাঁজ্যলীভানন্তব র'মছক্দ্রকুত উপকার 
স্মরণ করিয়। আপনার আনুসন্ধানার্থ বাঁনরগণকে দশদিকে 
প্রেরণ করিলেন। এ সমস্ত পর্্বতকার মহাতেজা। বানর 
উত্বশাসন স্ুপ্রীবের আঁজ্ঞ! প্রাপ্ত হইবামান্রে পৃথিবীর সর্পবত্র 
তন্স তন্ন করিয়া আন্ুপন্গ।ন করিতে শান্ত হইল। আমরাও 
এঁ সুত্রে বালীপুত্র সম্থাবল আঙ্গদের সহিত দক্ষিণদিকে 
আগমন করি। শ্ানন্তর জলান্বেষণে বিজ্্যপব্বতের এক 
গুহাসধ্যে গ্রণিষ্ট ভইয়া আঁমাঁদর ব্ছুদিন অতীত হইয়া 
যায়। আমরা যখন তথ। হইতে নির্গত হইলাম তখন 
স্থপ্রীবনির্দিষ্ট প্রত্যাগমনের কাল অন্গাত হইয়া গিয়াছে । 
দেবি ! আঁমর। ইতিপূর্বে গিরিম্ুর্গ, নদী ও প্রঅবণে আপনার 
অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কুতকার্ধ্য হইতে পারি নাই! 
এক্ষণে কার্য উদ্ধার না করিয়া সব গ্রীবের সন্মুখ উপস্থিত 
হুইলে নিশ্চয় প্রাণ হারাইতে হইবে জানিয়া সমুদ্ুতীরে 
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শায়োপবেশনের ছার দেহত্যাগ করিবাঁর সন্কল্প করিলাম |, 
বানরেরা সকলে উপবিষ্ট হইলে অঙ্গদ শ্োকার্ভম্বরে রাঁধণ 
কর্তক আপনার অপহরণ, জটায়ুর স্বৃতু, গাঁষচন্দ্র ও স্ুত্ীবের 
মিত্রতা, বালীবধ প্রত্ৃতি ঘটনাব উল্লেখ কবিয়! বিলাপ ও 
পরিত।প করিতে লাগিলেন । 

এ সময়ে মভাঁবল জটাষ্ল জ্যেষ্ঠ ভাতা সম্পান্তি নামক 

পধিক্বাজ এ পর্বতের এক গুহায় উ৭বিষ্ট ছিলেন । তিনি 
কনিঙেন ম্বতযু স্বাঁন শ্রাত্ণ কন্যা! বহুবিধ ন্লাপ ও ক্রন্দন 
করিতে লাগলেন। হনন্তৰ আমাদিগকে আন্বোধন পুর্ধবক 
কহিলেন, বিন গণ । আমাৰ প্রথণাধিক জটঘুর কিন্ধপে 
প্রেবৎ কোথা শ্রহ্যু হইশ'তে সমস্ত আমরি শিক সুবিশেষ 
বর্ন কব |; এই কথা শু বা আগ্রদ ভানস্থানে রাক্ষ্বধ 
হইতে আমা দিতে আগন্বনণ পব্যন্ত সমস্ত ঘটনা আব্যোপাস্ত 
বর্ন কবিলেন। সম্প।তি শ্রবণ কনা পাভশোকে যার 
পর নাই কাঁভস ভইনেম। পরে আমাদিগকে কহিলেন, 
'কপিগণ 1 চোযনা মমুদনপ্যন্থ লঙ্কাদ্ধাপে রাবণের ভধনে 
গমন কণা তাহী হইলেই সীতার দর্শন পাইবে । আমি 
নী ক্ষনতা-গ্রভাবে জানিততছি তিনি এক্ষণে সেইখানেই 
আদ্ছন।, 

বানরগণ এই নন্বাদে হর্ষে প্লক্তি হইযা ৎসাঁহভরে 
শিহ্ধ্যপববত হইকুত প্রস্থান কাবল এলং অল্পকালের মধ্যে 
সমুদ্রের তীকে উপস্থিত হইল । কিন্তু এ স্থানে আসিয় 
তাহাদের উৎসাহ হ্ষাদে পরিণত হইন। সেই উভ্ভাল- 
তরল-সঞ্কুল দুস্তর সমুব্র দর্শনে তাহীবা সকলে হতাশ হইয় 
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পড়িল। অনন্তর আমি বাশরদৈন্যের ভয় ও বিষাদ দূর 
করিয়। এক লন্ফে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক লঙ্কা 
উপস্থিত হইলাম । পাছে রক্ষকগণ দেখিতে পায় এই ভয়ে 
আমি রাত্রিকালে পুরীতে প্রবেশ করিয়াছি। তঁমি ছুরাত্মা 
রাবণকে 'দেখিয়াছি এবং এক্ষণে পবিত্রদর্শনা শোকাকুল। 
রামভার্যযাকে ও দেখিলাম । দেবি! এই আমি আপনাকে 
সমস্তই বলিলাম । আমি মহাত্মা রামচক্দ্রেরই দূত; আপনি 
আমার সহিত কথা কহিতে ভীত বা সন্কুচিত হইবেন ন!। 
আমি পবনদেবের পুত্র এবং কপিরাজ স্ুগ্রীবের অম'ত্য ; 
এখানে রামচন্দ্র ও আপনার কাঁধ্যের জন্যই আমিয়াছি। 

আর্ষ্যে! সর্ববশস্ত্রবিদ মহাবীর রামচন্দ্র এক্ষণে কুশলে 
আঁছেন। মহাত্সঃ লঙ্ষণও কুশলে থাকিয়া পুর্বেবর ন্যাঁগ 
একান্তমনে অগ্রছের সেনা করিতেছেন । আমি তাহাদের 
এবং কপিরাজ স্থুগ্রীবের আঁদেশ স্মরণ রাখিয়া একাকী 
* এইস্থানে আসিয়াছি। আমি কামরূপী এজন্য তীহারা 
আমাকে এই গুরু কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু আর্য ! 
আজ আমার সমস্ত শ্রম সফল হইল। আজ আমি সহচর 
বানরদিগের প্রাণরক্ষা করিব, কপিরাজ স্তুগ্রীবকে খণ হইতে 
মুক্ত করিব এবং মহাক্সাঁ রামচন্দ্রেরও শোক দুর করিতে 
সমর্থ হইব। অদ্যাবধি অনন্তকাল জগতে আমার এই 
কীর্তি কীর্ভিত হুইনে। দেবি! আপনিও আর চিন্তিত 
হইবেন না। অচিরেই মহাবীর রামচন্দ্র রাবণকে সবাম্ধৰে 
বিনাশ করিয়! আপনার উদ্ধার করিবেন । 

দেবি! পবনদেবের পুত্র হইয়াও আমার কেন বানরের 
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ন্যায় আকার হইল জানিবার জন্য বোধ হয় আপনি অত্যন্ত 
উৎসুক হইয়াছেন। আমি ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ 
করুন্। মাল্যবান পর্বতে কেশরী নামে এক বানর বাস 
করিতেন। ইনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। দেবর্ধিদিগের 
আদেশে ইনি একদিন গোকর্ণ পর্বতে গমন পূর্বক সমুদ্ত- 
তীরে শন্বপাদন নামক এক অন্থরকে বধ করেন। আমি 
এীবানরনীরের ক্ষেত্রজ পুত্র । আসার নাম হশমান ; আমি 
স্বীয় কন্দ্রনমুহেই জগতে বিখ্যাত । 

দেবি! আমি কেবল আপনার বিশ্বাসের জন্যই এত 
কথা বলিলাম । এক্ষাণে আপনি শাঁমার প্রতি সন্দেহ দুর 
করুন। আমি সত্যই বলিভেছি, আপনি অচিরেই রামচন্দ্রকে 
দেখিতে পাইবেন | 

শোকাঁকুলা দীতা হনমানের এই সমস্ত বিশ্বানজনক 
বাক্যে তীহাকে রাঁমচন্দ্রের দূত বলিয়াই বুঝিলেন। তৎ- 
কালে সীতার গার হর্ষের সীমা রহিল না। তাহার কুটিল- 
পক্ষ ঈষৎ তায শ্বেত ও বিশাল নেত্রদ্ম় হইতে অবিরল 
আনন্দীশ্রু বিগলিত হুইতে লাগিল । তাহার অন্দর মুখ্থানি 
রাুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি ভঙ়্ 
দুর হওয়াতে বিশ্বাসসূচক দৃষ্টিতে হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন । 


যট্ত্রিৎশ অর্শ 


০ শি 





হনুমানেব সীতাকে অনুবীয়ব দান। 


পবনকুমার হনুমান সীতাঁর অধিকতর বিশ্বাস জন্মাইবার 
জন্য বিনীতবাঁকো পুনরায় কহিলেন, “দেবি! আমি ঘথার্থ ই 
বানর এবং বামচন্দট্রের দূত। এই দেখুন, রাঁমনামাঙ্কিত 
একটা অগ্গরীয়ক আমার নিকট রহিঘাছ। মহান্সা রামচন্দ্র 
আপনার বিশ্বাসের জন্য আদিবার কালে আমাকে এটা 
দিয়াছিলেন। আপনি অতঃপর আশ্বস্ত হউন । অচিরেই 
আপনার ছ্ঃখনিশির অবসান হইবে ।” 

জানকী তৎকালে স্বামীর করশোভন সেই অস্গুরীয়ক 
হাস্তে করিয়! নির্মিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। 
রামচত্জকে সম্মুখে দেখিলে ভিনি যেরূপ আঁহ্ল।দিত হইতেন 
এ অঙ্গুরীয়কটীকে দেখিয়াও সেইরূপই হইলেন। তাহার 
ঈষৎ, তার, শুরু ও আয়ত নেত্রাশোভী মনোহর মুখখানি 
হর্ষোতকুল্প হওয়াতে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোনা পাইতে 
লাগিল। তিনি ঈন লজ্জিত হইয়া অপাঁন আহল(দের 
সহিত হনুমানকে প্রশৎমা করিতে কাঁরতে কহিলেন, 
«কপিবর ! তুমি ঘখন একাকী এই রাক্ষদপরিবৃত ভীষণ 
পুরীমধ্যে আঁদিতে সাহদী হইয়াছ তখন তুমি নিশ্চয়ই 
অতিশয় বিক্রান্ত ও কার্য্যকুশল। তুমি এই শতযোজন 
বিস্তুত সাগরকে গোস্পদব জ্ঞান করিয়াছ এবং ছুদ্ধর্ধ রাবণ 


সুষ্ারকাও। ১৪১ 


হইতেও ভীত হও নাই; অতএব আমি তোমাকে . সামান্য 
বাঁনর বলিয়া জ্ঞান করি নাঁ। এক্ষণে যদি তুমি মহাত্া 
রাষচন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া থাক, তাহ! হইলে আমার 
সহিত কথোপকথন কর। রামচন্দ্র যাহার বিক্রম বা দক্ষতা! 
পরীক্ষ! করেন নাই এরূপ ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট 
প্রেরণ করিবেন না। 

হনুমান! সত্যপ্রতিজ্ঞ দাঁশরথি ও মহাতেজ! লক্ষ্মণ 
কুশলে আছেন শুনিয়া আমি মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম 1 
কিন্তু বীর! যদি রামচক্দ্রের কোন অমঙ্গল না হইয়া থাকে 
তবে তিনি কিজন্য প্রলয়কাঁলীন অগ্নির ন্যায় উ্িত হইয়! 
এই সাগরবেগ্তিতা পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছেন 'ন1? অথব! 
সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয় ইচ্ছা করিলে দ্েবগণকেও নিগ্রহ করিতে 
পারেন কেখল আযাবই ভাগ্যে আজিও দুঃখের অবলান 
হয় নাই। যাহ] হউক কপিবর ! রামচন্দ্র ত হুঃখে ব্যথিত ও 
কাতর হন নাই? তিনি আমার উদ্ধারের জন্য চেষ্ট। 
করিতেছেন £ দীনতা ও ভয় ত তাহাকে অভিভূত করে 
নাই? কাধ্যকালে ত তীহার বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয় না? 
পৌরুষ প্রকাশে ত তীহার উত্সাহ আছে? তিনি ত জয়- 
লাভের জন্য মিত্রবর্গে সামদান এবং শক্রবর্গে ভেদ ও 
দণ্ডবিধাঁন করিয়া থাকেন? তিনি ত মিত্রলাভ করিতেছেন 
এবং এ সকল মিত্র ত তাহার প্রতি যথোচিত অনুরঞ্ £ 
তিনি ত দেবগণকে প্রসন্ন করিতে অবহেলা করেন না. 
কারণ পুরুষকার ও দৈব এ উভয় ভিন্ন কার্ধ্যসি্ধি হয় না। 
দুরবাসনিবন্ধন আমার প্রতি ত তাহার স্লেছের ভ্রাস হয় 

৯ 


০১৪২ ধাযাকণ ॥ 


নাই ? তিনি ত আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন? 
কপিবর ! রামচন্দ্র চিরকাল হৃখভোগ করিয়া আমিয়াছেন 
এক্ষণে দুঃখের পর ছুঃখে পতিত হইয়া তিনি ত অবঙন্ন 
ইইতেছেন না ? মাতা কৌশল্যা ও স্থমিত্রা এবং দেবর 
মহাত্মা ভরতের কুশল সংবাদ ত মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া 
যায়? রামচন্র ত আমার শোকে অতিশগপ্ন কাতর হন নাই £ 
তিনি কি সর্ববদ] বিষপ্র হইয়া থাকেন? ভ্রাতৃবতৎসল ভরত 
কি আম্যর উদ্ধারার্থ মক্িনক্ষিত সৈনাগণকে নিয়োগ করি- 
বেন? কপিরাজ স্তুগ্রীব কি খরদন্ত ও খরনখ বানরসৈন্যে 
পরিরৃত হইয়া! এখানে ভাগমন করিবেন ? সুমিত্রীনন্দন 
মহাবীর লক্ষ্মণ কি অস্ত্রজীলে বাঁক্ষনদ্রিগকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিবেন ? আম কি অচিরেই রাঁমচক্দ্রের ভীষণ শরে ছরাম্া 
রাঁবণকে সবান্ধবে রণস্থলে শিহত দেখিতে পাই ? কপিবর ! 
জলশোম হইলে ঘেরূপ পদ্দ প্রান হর তদ্রুপ আমার বিরহশোকে 
ত রামচক্দ্রের সেই পদ্মগন্ধি মনোহর মুখখানি কান হয় 
রি ? তিনি যখন ধর্টের অনুরোধে হন্তন্হিত রাজ্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আমাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন 
তখন তাহার ভয়কি শেক কিছুই দেখিতে পাই নাই) 
তিনি ত এখন সেইরূপ ধৈধ্য অবলম্বন কবিতে পারিয়া- 
ছেন ? হনৃমান ! বলিতে কি রামচন্দ্র আমাকে যেরূপ ভাল , 
বামেন, কি মাতা, কি পিতা, কাহাকেও তদপেক্ষা অধিক ক! 
তদ্ধপ ভাল বাসেন ন1। তুমি পুনরায় তাহার কথা বল, আমি 
শ্রবণ ভরিয়! পান করি ।”” এই বলিয়া লীত! রামসৎক্রান্ত 
সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন। 


জন্দরকাণ্ড । ৮৪৩ 


পবনকুমা'র হনূমান সরলা সীতার এই কথা শ্রুধণ করিয়া 
মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্বক কছিতে লাগিলেন, “দেবি! 
আপনি যে এখানে আছেন কমললোঁচন বাঁমচক্্র তাহা! 
এখন পর্য্যন্ত জানেন না; জানিলে অবশ্যই ইন্দ্র যেমন 
শচীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মপ আপনাকে উদ্ধার করি- 
তেন। এক্ষণে তিনি আমার মুখে আপনার সংবাদ শ্রবণ 
করিলেই মহতী বাঁনরসেনার দহিত ডপস্থিত হইবেন এবং 
অক্ষোভা সাগরকে শরজালে স্তন্তিত করিয়! লঙ্কাঁনগরীকে 
রাক্ষশূন্য করিবেন। তাহার এই কার্যে যদি দেবগণ, 
আন্তর্গণ অথবা স্বয়ং মৃত্যু আপিয়া অন্তরায় হন্‌ তাহা! হইলে 
তিনি তীহাদিগকেও বিনাশ করিবেন । আরে! রামচন্দ্র 
আপনার অদর্শনশে!কে কাতর হই! মিংহপীড়িত হস্তীর 
শায কিছুতেহ শান্তিলাহ করিতে পাঁরিতেছেন না। দেবি! 
আমি মন্দর, মলয়, বিন্ধ্য, স্স্রু ও দদুরি পর্বতের নাঁমো- 
ল্লেখ পুর্ববক এবৎ ফলমুল স্পর্শ কৰিয়া শপথ করিতেছি 
আপনি র'মচন্দ্রের নেত্োখপিলশোভী পুর্ণচক্দ্রের ন্যায় উদিত 
সুন্দর মুখমণ্ডল অচিরেই দেখিতে পাঁইবেন। অচিরেই 
এ্লাবত পৃষ্ঠে আর দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তিনি আমার 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লঙ্কাঁয় উপস্থিত হইবেন । 

দেবি! এক্ষণে রামচন্দ্র আপনার বিরহে মধুপান বা 
মাসভক্ষণ করেন না? যথাকালে শাস্ত্রব্হিত বন্যফলমূল 
ভক্ষণেই দিনপাঁত করেন। তিনি সমস্ত রাত্রি জীগরণ করিয়! 
তন্ময়চিভে আপনাকেই ধ্যান করেন; স্থৃতরৎ দংশ, মশক, 
কীট বা সরীস্থপের উপদ্রব কিছুই জীনিতে পাঁরেন ন!। 


58৪ বাষাযণ । 


তিনি নততই শোকার্ভ ও চিন্তাপরায়ণ ; আপনি ভিন্ন এক্ষণে 
তাহার হৃদয়ে অন্য চিন্তা নাই। তাহার নিদ্রা দুর হইয়াছে; 
যদিও বা কখন একবার নিদ্দ্রিত হন্‌ তাহা হইলে পরক্ষণেই 
সুমধুর “নীতা? নাঁম উচ্চারণ করিয়া জাগিয়! উঠেন। তিনি 
যখনই কোন ফল, পুষ্প বা অন্যকোন স্ত্রীজনপ্রিয় বস্তু দেখেন 
তখনই দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ করিয়! “হ! পরিয়ে ? বলিয়া 
রোদন করিয়া উঠেন। দেবি! সেই মহাত্মা আপনার 
বিরহে যাঁর থর নাই পরিতণ্ড হইয়াছেন এবৎ আপনাকে 
পুনরায় পাইবাঁর জন্য প্রাণপণে যত্ব করিতেছেন ।৮ 

তৎকালে সীতা রামচন্দ্রের কুশল সম্বাদে বীতশোক। 
এবং তাহার বিরহ্যন্ত্রণ! শ্রবণে শোঁকাকুলা হইয়া! মেঘাবত- 
চন্দ্রা শারদীয়া নিশার ন্যায় নিরতিশয় শোঁভ! পাইন্ছে 
লাগিলেন। 


অপ্তত্রিৎশ অঞ। 





সীত। ও হনুমানের কথোপকথন 1 
পূরণচন্দ্রাননা সীতা হনৃষানের এই কথা শুনিয়! ধন্মীর্থ 


সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “কপিবর | তোঁমার বাক্য 
সামার পক্ষে বিষময় অস্ৃত। রামচন্দ্র যে এ অভাঁগিনীকে 


স্থনারকাণ্ড । ১৪৫ 


ভুলেন নাই, এই বাঁকা অয্ুত ; কিন্ত তিনি যে শোকে ঘাঁর 
পর নাই কষ্ট পাঁইতেছেন, এই কথা বিষ। 

বীর! প্রভূত এশ্বর্ষেই হউক বা ঘোর বিপদেই হউক 
দৈব সফল সময়েই মনুষ্যকে রঙ্জুদ্ধার! দুঢ়রূপে বন্ধন ুর্র্বক 
আকর্ষণ করিতেছে । দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে এমন 
কাহারও সাধ্য নাই। সেই দৈবছুর্ক্বিপাকেই রামচন্দ্র, 
লক্ষণ ও আমি এই ছুস্তর বিপদনাগবে পতিত হইয়াছি। 
এক্ষণে সমুদ্রে নৌকা জলমগ্র হইলে যেমন কেবল সম্ভরণ 
দ্বারা তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তদ্রুপ রামচন্দ্র একমাত্র বিশৈষ 
যত্রেই শোকসমুদ্রেব পরপার প্রাপ্ত হইবেন! জানিন] কবে 
সেই মহাবীর রাবণকে সবাদ্ধধে বধ এবং লঙ্কাপুদী ছারখার 
করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন | কপিবর! যাহাতে তিনি 
সত্বর এই কার্ধ্য সম্পন্ন কবেন তুমি তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ 
অনুরোধ. করিও । তুমি ভীঁহাকে আরও বল্দও, ছুরাত্মা 
রাবণ আমাকে বলিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে তাহার বাঁক্যে 
সম্মত না! হইলে আমার প্রাণসংহার করিবে? তাহার 
নির্দিষ্ট সময়ানুসারে এইটী দশম মাস; স্বতরাৎ আর দুই 
মান পরেই আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে । 

হুনুষান ! বিভীষণ নামে রাবণের এক ধর্্মশীল ভ্রাত। 
আছেন । আমি শুনিয়াছি তিনি জামাকে রামচক্দ্রের হস্তে 
প্রত্যর্পণের জন্য রাবণকে বিস্তর অন্ুনয্ন বিনয় করিষ্বা- 
ছিলেন। কিন্ত্ব ছু্নাত্সা একথায় সম্মত হয় নাই। সে 
যৃহ্যর বশবর্তী হইয়! হিতাহিত বিবেচনাশৃণ্য হইয়াছে এবং 
যম তাহাকে অনুক্ষণ আহ্বান করিতেছে । বিভীষণের কলা 
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নামে সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা একদা মাতার আদেশে আমার 
নিকটে আসিয়া এই কথা কহিয়াছিল। কলা আরও বলিল, 
এই লঙ্কানগরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষমশ্রেষ্ঠ বাস 
করেন। তিনি বুদ্ধিমান, বিদ্বান, শ্তধীর, স্থশীল ও রাবণের 
প্রি্সপাত্র। অবিন্ধ্য একদিন রাবণকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন 
ঘে সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে রাক্ষসকুল নির্মল হইবে । 
কিন্তু পাপিষ্ঠ এই হিতকর বাঁক্যে কর্ণপাত করে নাই। 
কপিবর! আমি যে শীঘ্র রাম্চন্দ্রকে দেখিতে পাইব 
এ বিষয়ে আমার আর এক্ষণে কোন সন্দেহ নাই। বজ্জ্ুতঃ 
তাঁহার যেরূপ অসাধারণ পরাক্রম এবং উৎসাহ, পৌকষ 
প্রভৃতি তাহার যে সমস্ত গুণ আছে, তাহাতে তিনি অনা 
য়ামেই রাক্ষনদ্দিগকে বিনাশ করিতে পারিবেন! যিনি 
লক্ষণের সাহাব্য.না লইয়! জনস্থানে চতুর্দশ সহত্র রাক্ষসকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোন্‌ শক্র তাহ! হইতে 
ভীত না হুইবে ? রাক্ষমগণ যদিও উহাকে বিপন্ন করিয়াছে 
তথাপি তাহার সহিত উহ্াদিগের কোন অংশেই ভুলন। 
হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব জবগত 
তাঁছেন তজ্ূপ আমি রামচন্দ্রের প্রভাব সম্যক অবগত 
আছি। তিনি প্রদীপ্ত সূর্ধ্যতুল্য এবৎ নিশিত শরজাঁল 
তাহার কিরণ; এক্ষণে তিনি তদ্দারা রাক্ষসসৈন্যরূপ সলিল- 
রাশি শুক করিবেন ।”) 
হনুমান এই কথা শুনিয়া! শোকাকুল! অশ্রুপরিপ্নতবদন| 
সীতাকে কহিলেন, “দেবি ! রামচন্দ্র আমার মুখে আপনার 
বাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভন্গুক ও বানরসম্কুলা 
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মহতী সেনানমভিন্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন | 
অথবা আর্ষ্যে! আপনি খামার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি 
অদ্যই আপনাকে এই দুঃখ ও রাক্ষদদিগের এই অত্যাচার 
হইতে মুক্ত করিব । আমি আপনাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া অনায়াসে 
নাগর পাঁর হইতে পারিব ; অধিক কি, আমি পৃষ্ঠে করিয়া 
রাঁবণের সহিত সমগ্র লঙ্কানগরীও লইয়] যাইতে পাব্ি। 
অগ্বি যেমন দেবরাজকে হুব্য ও কব্য প্রদান করিয়! থাকেন, 
তদ্রপ আমি আপনাকে প্রতঅ্রবণশৈলস্থ রামচজ্দ্রের হস্তে 
তার্পণ করিব। দেবি! আপনি অদ্যই দৈত্যবধোদ্যত বিষ্ণুর 
ন্যায় রাক্ষপবধেদ্যত রামচন্দ্র ও লক্দ্মণকে দেখিতে পাই- 
বেন। আধো! রামচতজ্্র আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত 
উৎসুক, তিনি এক্ষণে পুরন্দরের ন্যায় শৈলশিখরে উপবিষ্ট ' 
অূছেন। আপনি আঁমার পৃষ্ঠে শীত্র আরোহণ করুন; 
ইহাতে উপেক্ষা করিবেন না| চন্দ্রের সহিত রোহিণীর 
ন্যায় আপনি রামচন্দ্রের-সহিত মিলন ইচ্ছা করুন। আপনার 
আজ্ঞামাত্রেই আমি আঁপনাকে রামচন্দ্রের পাঙ্থে বসাইব। 
দেবি! লঙ্কাবাসী কেহই আমার গতির অনুসরণ করিতে 
পারিবে না। আমি যেরূপে এখানে আসিয়াছি সেইরূপে 
আপনাকে লইয়। আঁকাঁণপথে গমন করিব ; অতএব আপনি 
শীঘ্র থামার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন্‌ 1১ 

জাঁনকী হনুমানের এই কথ। শুনির| হর্ষ ও বিস্মঘ্নভরে 
কহিলেন, “বীর ! রামচক্দ্র এস্থান হইতে অনেক দুরে অব- 
স্থিতি করিতেছেন ; তুমি এই পথ কিরূপে . আমাকে লইয়। 
যাইবে? বলিতে কি, ইহাতে তোমার বানরত্বই প্রকাশ 
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পাইতেছে। তোমার আকার যাঁর পর নাই ক্ষুত্র। তৃমি 
যে কোন্‌ সাহসে আমাকে রাঁমচজ্ঞরের নিকট ল্‌্ইয়। যাইতে 
চাহিতেছ বুঝিতে পারি না 1১, 

হনুমান এই কথ] শুনিয়া মনে মনে চিন্ত] করিলেন, 
“জানকী আমার বল ও প্রভাবের বিষয় কিছুই জানেন না। - 
অতএব আমি যে ইচ্ছা করিলে কিরূপ আকার ধারণ 
করিতে পারি তাহ! একবার ইহাকে দেখান আবশ্যক ।” 

হুনুম'ন এইরূপ চিস্তা করিয়া শিংশপারৃক্ষ হুইতে অব- 
তরণ করিলেন এবং শীতার মনে প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত 
বদ্ধিত হইতে লাগিলেন । তিনি মেরুমন্দারতুল্য ও প্রদীপ্ত 
অগ্নিকল্প । তাহার আঁকার ভয়াবহ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং 
- দংস্ট্রী ও নখ বজের ন্যায় কঠিন। তিনি এই ভীমরূপ ধারণ 
পুর্বক সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “দেবি ! 
আমি বন, পর্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, এমন কি 
রাবণের সহিত এই সমগ্র লঙ্কাপুরী অক্েশে লইয়া যাইব । 
আপনি আমার শক্তিতে বিশ্বাস করুন্‌ এবং কিছুতেই সন্দেহ 
না করিয়া আমার সহিত গমনপুর্ধবক রামচন্দ্র ও লন্মমণের 
শোক দুর করুন ।” | 

বিশীললোচন! জানকী পবনকুমার হনুমানের পর্ববতাঁকার 
ভীমমুর্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “কপিবর ! তোমার 
বল ও ব্রীধ্য যে কিরূপ আমি তাহা বুবিলাম ; তোমার 
গতি বায়ুর ন্যায় এবং তেজ অগ্নির ন্যায় তাহাঁও জানিতে 
পারিলাম। আর সামান্য বানরেই বা কিরপে ভুস্তর সমুদ্র 
পার হইয়! এস্থানে আমিতে সমর্থ হইবে? তুমি ঘে 
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আমাকে লইয়! অনায়াসে রামচন্দ্রের নিকট যাইতে পারিবে, 
সে বিষয়ে আঁমার আর কোঁন সন্দেহ নাই । কিন্তু সবিশেষ 
বিবেচন। করিয়া! আমি দেখিতেছি, তোমার নহিত গমন করাং 
আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্বত নহে! দেখ, ভুমি যখন আমাকে 
পুষ্ঠে লইয়া! গমন করিবে, তখন আমি তোঁমার ভীষণ গতি- 
বেগে হয়ত বিমোহিত হইতে পরি, অথব। সাঁগরজলে চ্যুত 
হইতে পারি। সমুদ্র হিজর জলভান্তূতে পরিপূর্ণ; আঙ্গি 
পতিত হইবামাত্র হয়ত নক্রকুভীরগণ আমাকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিবে। কপির ! আমি স্ত্রীলোক; তুমি আমাকে লইয়! 
প্রস্থান করিতেছ দেখিলেই রাক্ষনদিগের মনে মুন্দেহ উপ- 
শ্হিত হইবে এবং উহার! আমকে অপত্রিয়মান জানিয়। ছুবাত্ব 
রাঁবণের আদেশে তোমার অনুসরণ করিবে । উহার শুল, 
মুদগর প্রভৃতি নানাবিধ তন্ত্র হস্তে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
প্রাণনংকটে ফেলিবে । বিবেচন। করিয়া দেখ, বাক্ষনদিগের 
হস্তে অস্ত্র শস্ত্র তুমি নিরস্ত্র; তাহারা বহুসংখ্য, ভুমি একাকী; 
এরূপ অবস্থায় তুমি কিব্ূপে তাহাদিগকে পরাজম করিয়! 
আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? সম্ভবতঃ ক্রুরকর্্মা 
রাক্ষদদিগের সহিত তোমার ঘুদ্ধ ঘটিবে এবং আমি যুন্ধকাঁলে 
ভয়কম্পিতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পরন্তিত হইব । রাক্ষণ- 
গণ অত্যন্ত তীম্বণ ও পরাক্রমশালী; হয়ত উহার| তোমাকে 
' জয়ও করিতে পারে ! অথবা যদিও তুনি যুদ্ধে জয়ী হও 
তথ।পি যুদ্ধকালে আমাকে রক্ষা করিতে না পার্িলে আমি 
নিশ্চয়ই পতিত হইব এবৎ পাপিষ্ঠ রাক্ষসের আমাকে . 
লইয়া প্লায়ন করিবে। হয়ত তাহার! আমাকে ক্রোধতদ্বে 
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বিনাশও করিতে পারে । কিম্বা রণস্থলে তাহাদের তর্জজন 
গর্জন শ্রবণ করিলেই হয়ত. আঁমি ভয়ে প্রাণত্যাগ করিব 
এবৎ তোমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ষল হইয়া যাইবে । আরও 
যুদ্ধে জয় পরাজয়ের -কিছুই স্থিরতা নাঁই; থাকিলেও 
এক্ষণে উহার একটাও প্রার্থশীয় নহে। কারণ যদি ভূমি 
যুদ্ধে জয়ী হুইয়! রাক্ষনদিথকে সংহার করিতে সমর্থ হও, 
তাহা হইলে রামচন্দ্রের যশঃক্ষয় হইবে । অপর পক্ষে তুমি 
পরাজিত.হইলে উহার আমাকে লইয়া! এখন অবধি এরূপ 
গুপ্ত স্থানে রাখিবে, যে রামচন্র ও বানরগণ তাঁহার কিছুই 
জানিতে পারিবেন না। এইরূপে তোমার সমুদ্রলঙ্ঘন 
প্রভৃতি সমস্ত উদ্যোগ ব্র্থ হইয়া যাইবে । 

বীর! তুমি যদি আমাকে না লইয়া গিয়া রামচন্দ্রকে 
এইখানে লইয়। আদিতে পার, তাহা হুইলে বিশেষ ফল 
দর্শিবার সম্ভাবনা | রামচন্দ্র, লক্ষণ, স্বগ্রীব, তুমি এবহ 
বানরগণের জীবন আমার জীবনের উপরি নির্ভর করিতেছে। 
এরূপ অবস্থায় আমার প্রাণনষ$ট হইলে অথবা আমার উদ্ধার- 
সঙ্কল্প নিচ্ছল হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 
এক্ষণে বিশেষ বিবেচন| করিয়। কোন কার্ধ্য করা উচিত।. 

কপিবর! এই সমস্ত কারণ ব্যতীত তোমার সহিত না 
যাইবার আমার একটা বিশেষ কারণ আছে। পতিভক্ভির 
অনুরোধে আমি রামভিম্ন অন্য পুরুষের গাত্রম্পর্শ করিতে 
ইচ্ছুক নছি। তবে যে ছুরাত্ম! রাবণ আমাকে স্পর্শ করিয়া 
ছিল মে বলপুর্বক; তৎ্কালে আমি নিতান্ত অনাথা ও 
বিবশ1 ছিলাম স্থৃতরাৎ কি করিব? এক্ষণে যদি রামচন্দ্র 
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স্বয়ং আসিয়া ছুরাক্স! দশাননকে সবাঁন্ধবে বধ করিয়া আমার 
লইয়া যান, তবেই তাহার উচিত কার্য কর! হয় এবং 
আমারও গৌরব রক্ষিত হয়। আমি সেই মহীবীরের যেরূপ 
পরাক্রম দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে কি দেব, কি 
ধান্ধরর্ব, কি উরগ, কি রাক্ষদ, কেহই রণে তাহার সমকক্ষ 
হইতে পারে না। নেই ইন্ত্রপরাক্রম মহাব্ল রামচক্স্র যখন 
লন্মমণের সহিত রণস্থলে শরাঁমন ধারণ করিয় প্রদীপ অগ্নির 
ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকেন, তখন কোন শক্ত তাহার 
সম্মুখে দণ্ডারম্নান হইতে সাহসী হয়? যখন তিনি- মত 
দিগ্ণজের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করেন এবং গ্রলয়কালীন 
সুধ্যের ন্যায় তাহার অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ হইতে শররূপ জ্যোতি 
নির্গত হুইতে থাকে তখন কে ভাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
পীরে? হনুমান! তুমি হ্ুগ্রীবের দহিত শীত্র রামচন্দ্রকে 
এই স্থানে আনয়ন কর ; আমি তাহার শোকে যাঁব পর নাই 
ক্লেশ পাইতেছি, তুমি তাহাকে আনিয়া আমায় সন্তন্ট কর।”» 


অধত্রিৎশ স্গ। 


কাসীশতিসী 





হনুমানের হস্তে সীতার অভিজ্ঞান প্রদান । 


কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান সীতার এই বাক্যে যার' পর: নাই 
আহলাদিত হুইয়! কহিলেন, “দেবি ! আপনি যাহা বলিলেন 
তাঁহ। সর্ববাংশেই আপনার এবৎ আপনার স্ট্রীস্বভাব, বিনয় 
ও প্বতিব্রত্যের উপযুক্ত । আপনি স্ত্রীলোক, সুতরাং আমার 
পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক শতযোজনবিস্তুত ভীষণ সমুদ্র লঙ্ঘন 
কর! আপনার পক্ষে অসম্ভব । আর রামভিন্ন অন্য পুরুষকে 
স্পর্শকরা অদঙ্গত আপনি যে এই দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শন 
করিলেন, বলিতে কি, ইহা মহাঁজ্স। রামচক্দ্রের সহ্ধর্রিণীরই 
উপবুক্ত। আপনি ভিন্ন এরূপ উদার কথ! আর অন্য কোন্‌ 
স্ত্রীলোক বলিতে পারে £ আধ্যে !'আমি আপনাকে বেরূপ 
অবস্থায় দেখিলাম এস আপনি আমাকে যাহা যাহ। বলিলেন 
আমি সমস্তই রামচন্দ্রের নিকট বলিব! | 

দেবি! আমর সঙ্গে আপনাকে যাইতে বলিরাই আমি 
অত্যন্ত অন্যায় কাধ্য করিয়াছি । কিন্তু আপনি মনে করি- 
বেন না যে আমার কোনরূপ ছুরভিমন্ধি ছিল । রামচন্দ্রের 
হিতেচ্ছ৷ ও তাহার এতি ন্নেহে প্রবন্তিত হইয়া এবং এই 
লঙ্কাপুরী নিতান্ত দুম্পুবেশ, মহাসমুদ্র যার পর নাই ছুস্তর 
ও আমার পরাক্রম অসাধারণ এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই 
আমি এন্ূপ বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম। বলিতে কি, 
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আমার হৃদয়ে সেই মহাত্মার প্রতি স্নেহ ও আপনার প্রতি 
ভক্তি এইরূপ, যে আমার ইচ্ছা হয় এই মুহুর্তেই আপনা- 
দিগকে সম্মিলিত করিয়া দিই! যাহা হউক আপনি য্ধি 
আঁমাঁর সহিত যাইতে সম্মত না! হন্‌, তাহ] হইলে রামচন্দ্রের 
প্রত্যয়ের জন্য কোন অভিজ্ঞান আমাকে দিউন্‌।৮ 
হুনুমীনের এই কথ! শুণিয়! সীতা বাঁস্পগদগদস্বরে কহি- 
লেন, “বীর ! আমি নিন্বে যে কথা বলিতেছি ইহাই উৎকৃষ্ট 
অভিজ্ঞ[ন হইবে--রামচক্দ্রের নিকট উল্লেখ করি । 
চিত্রকটের পুর্বেবান্তরভাগে একটা প্রত্যন্ত পর্বত আছে; 
উহা ফলমূলবহুল ও বহুসৎখ্যক তাপম এব দিদ্ধজনের 
আবাঁসস্থান। এ পর্বতের অদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিত 
হুইতেছে। হনুমান! আমি যে কথা বলিতেছি তাহা এ 
স্থানে সংঘটি৩ হইয়ছিল। এক্ষণে ভুমি আমার বাক্যে 
রামচন্দ্রকে কহিও, নাথ! তুমি চিত্রকুটপর্ববহের নানাপুষ্প- 
সুরভি উপবনে জলক্রীন্ডা করিয়।৷ আর্্রদেহে আমার ক্রোড়ে 
উপবেশন করিতে । একদা একটা কাক মাংদলোলুপ 
হুইয়! আমকে তুগু প্রহার করিতেছিল। আমি লোস্্র লইয়! 
তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিতেছিলাম কিন্তু সে কিছুতেই 
ক্ষান্ত হইল না। তৎকালে আমি বান পর নাই ক্রুদ্ধ হুইয়া- 
ছিলাম; বাস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্বলিত 
হুইতেছিল এবং অ।মি রলনা পুনঃ পুন আকর্ষণ করিতে- 
ছিলাম। তুমি আমাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া 
বিদ্রপ করিয়াছিলে। তোসাঁর বিদ্রপে আমি যার পর 
নাই ত্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম এবং ক্ষতদেহে তোমার, 
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নিকটস্থ হুইয়া শ্রীন্তিশতঃ তোমার ক্রোড়ে উপবেশন 
করিলাম। তশকালে আমার মুখে অশ্রুধারা; আমি বর্তা- 
চলে নেত্রমার্জনা করিতেছি এবং সেই কাকেব উপর যার 
পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছি। তুমি আমাঁকে সাদরে সাস্তনা 
করিতে লাগিলে । নাথ ! অনন্তর আমি শ্রাস্তিবশতঃ তোমার 
ক্রোড়ে নিদ্রিত হুইয়া' পড়িলাম এবং তুমিও আমার ক্রোড়ে 
শয়ন করিলে ।. 

বহুক্ষণ পরে আমি জাগরিত ও উথিত হুইলাঁম। এমন 
সময়ে একাক সহ! আমার সন্নিহিত হইল এবং পুনঃ 
পুনঃ আমার স্তনমধ্য ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। তুমি আমার 
চীৎকারে জাগরিত হইয়া উঠিলে এবং আঁমার বক্ষঃস্থল 
শোণিতাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে গর্জজন করিতে 
করিতে জিজ্ঞাসা করিলে, “জানকি ! বল, কে তোমার স্তনমধ্য 
বিদীর্ণ করিয়া দিল? ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহার 
ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইল? 

নাথ! তুমি এই বলিয়! চতুর্দিকে দৃষ্রিপাঁত ফরিলে এবং 
উক্ত কাককে শোণিতাক্তনখে আমার সম্মুখে দেখিতে 
পাইলে । এ কাক ইন্দ্রের পুত্র এবৎ গতিবেগে বায়ুর তুল্য । 
সে ভূবিবরে বান করিত। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে 
নেত্রদ্বয় কুটিল করিয়া উহার প্রাণসংহারে কৃতনংকল্প হইলে 
এবং কুশাদন হইতে একটী কুশ গ্রহণ পূর্বক উহ! ব্রহ্ষান্ত্রে 
যোজন! করিলে । এঁ কুশ মন্ত্রপুত হুইবামাত্র কালাগ্রির 
ন্যায় প্রজ্লিত হইয়া উচিল এব তুমিও উহা! বায়সের 
প্রতি নিক্ষেপ কারলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল; 
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দর্ভ৪ উহার অনুনরণ করিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন 
ত্রিলোক পর্যটন করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে রঙ্গ 
করিতে পারিল না। ইন্দ্রদেব এবং মহর্ষিগণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সে অবশেষে তোমারই 
শরণাপন্ন হইল । তুমি শরণাগতবহুপল ;-_-এ বধার্থ কাঁক- 
কেও পদতলে লুর্ঠিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া তোমার 
হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল । তুমি উহ্বাকে কহিলে, "কাক! 
আমার এই ব্রহ্গাস্ত্র গমোঘ, এক্ষণে ইহা দ্বারা. সোমার কি 
নষ্ট করিব বল।” অনন্তর সে দক্ষিণচক্ষু দিয়া আপনার 
পাণরক্ষা করিল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে পুনঃ 
পুনঃ নমস্কার করিয়া 1বদাঁয় গ্রহণ পূর্বক ক্বস্থ'নে প্রস্থান 
করিল । 

হনুদান ! ভঁমি র'মচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া পুনরায় 
আমার বাক্যে এইরূপ বলিবে। নাথ! তুমি যখন ভামার 
জন্য সামান্য কাকের এক্ধূপ নিগ্রহ করিয়াছিলে, তখন ষে 
ছুরাত্ব। আমাকে অপহরণ করিয়াছে, ঘে তাহার পাপহস্তে 
আমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে তাহাকে কি কারণে ক্ষম। 
করিতেছ ? প্রভো ! ভ্রিলোকের নাথ যাহার নাথ তাহাকে 
আজ কিজন্য অনাথার নায় অশেষবিধ অপমান সহ্থ করিতে 
হইতেছে ? প্রাণনাথ ! আমার প্রতি দয়া কর। আমি ত 
তোমারই মুখে অনেকধার শুনিয়াছি বে দয়! পরম ধর্ম । 
বীর! আমি জানি তুমি মহ'বল, মহাবীর; 'ও মহোৎসাহী ; 
তোমার গা্ভীর্্য সাগরের অনুরূপ; তুঘি সসাগর! ধরার 
অধীশ্বর 9 ইন্দ্রপ্রভাব। কিন্তু নাথ! তুমি কিজন্য এই 
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অধিনীর প্রতি কৃপ! করিতেছ না? কিজন্য এরূপ অসাধারণ 
পরাক্রম সত্বেও রাক্ষদকুল নির্মল করিতেছ না ) 

: এই ধলিয়! সীতা কিয়ৎকাল নিস্তন্ধ হইয়া রহিলেন। 
পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “হনুমান ! নাগ, গন্ধর্বব, 
দেব কি মরুৎগরণের মধ্যেও কেহ সমরে রামচন্দ্রের প্রভাব 
সঙ্থ করিতে পারেন না। এক্ষণে তিনি যদি আমাকে 
কিছুমাত্র ভালবাসেন, তবে কিজন্য তীক্ষ শরে রাক্ষদদিগকে 
বিনাশ করিতেছেন না? কিজন্যই বা মহাতেজা লক্ষণ 
ভ্রাতার আদেশে আমার উদ্ধার করিতেছেন না ? দেই বীর 
ভ্রাতৃদ্ব় আদিত্যের ন্যায় তেজন্বী এবং সমরে স্থরগণের ও 
ছুর্নিবার হুইয়া কিজন্য আনার পরিত্রাণে উপেক্ষ। করিতে- 
ছেন£ অথবা বোধ হয় আমারই কোন দোষ আছে; 
নভুব] তাঁহারা সমর্থ হইয়াঁও আমার উদ্ধারবিষয়ে এরূপ 
শউঁদ[সীন্য প্রকাশ করিবেন কেন ?” 

জানকী সজলনয়নে এইরূপ কহিলে মহাতেজা হনুমান 
যার পর নাই বিষ হইয়। কহিতে লাগিলেন, “দেবি! আমি 
সত্যশপথে কহিতেছি কেবল আপনার বিরহশোঁকে মহাত্স! 
দ্বামচন্দ্রের এখন আর কোন কার্যে উত্লাহ নাই এবং 
ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণও অগ্রজের এরূপ অবস্থা দেখিয়া যাঁর পর 
নাই 'ছুঃখিত আছেন। এক্ষণে আমি বহুরেশে আপনার 
দর্শন পাইলাম ; অতঃপর আপনি আর হতাশ হইবেন না। 
অচিরেই আপনার দু,খের অবসান হইবে । সেই মহাবল 
ভ্রাতৃদ্ধয় আপনার দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া গ্রতাপানলে 
ভ্রিলোঁক ভন্মসাৎ করিবেন এবং পাপাত্বা রাবণকে সবান্ধবে 
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শনি, 





আশো।কবানে সীভা। 


আুনবকাও । ১৫৭ 


বিনাশ করিয়া আপনাকে অযোধ্যায় লইয়! যাইবেন। এক্ষণে 
রামচন্দ্র ও লক্ষষণ এবং হুগ্রীৰব ও অন্যানা বানরদিগকে 
»আপনার যাহা বলিবার থাঁকে, বলুন” ৮১৬, 
এই কথা শুনিয়া সীতা কহিলেন, “কলির [নি 
কৌশল্যা ধাহাকে গর্তে ধারণ করিয়াছিলেপ//হুমি লই 
লোকাধিপতি রামচন্দ্রকে আমার হইয়া কুশল ্ন্ন 
পূর্বক অভিবাদন করিবে । অনন্তর বিনি ভুল্লভ এই্বর্ষা, 
প্রাণসম। স্ত্রী এবং ধনরত্র পরিত্যাগ পূর্বক পিতামাতাকে 
প্রণাম ও প্রদ্শ্ন করিয়া রাঁমচন্দ্রকে বনে অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন, ধিনি মাত' স্থমিত্রার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছেন, 
ধিনি রাঁমচন্দ্রকে পিতৃব এবং আমাঁকে মাতৃবগ ভক্তি 
করেন, যিনি ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অপহরণের কথা অগ্রে 
ফিছুই জানিতে পাগ্েন নাই, যিনি বৃদ্ধগণকে সেবা করিয়! 
থাকেন, যিনি আম) অপেক্ষাও রামচক্দ্রের অধিকতর স্সেহের' 
পাত্র,ঘিনি কোন কার্য্যেরই ভারগ্রহণে কু্িত হন্‌ না;ধাহার 
মুখ চাহিয়। রামচন্দ্র পিভৃবিয়োগ দুঃখ ভুলিয়া! আছেন, তুমি 
সেই সিংহক্কন্ষ মহাব!ভ প্রিয়দর্শন 'মিতভাষী তেজস্বী 
লক্ষণকে আমার হইয়া কুশলপ্রশ্নপূর্ববক কহিবে তিনি ষেন 
আমার ছুঃখ দুর করেন । হনুমান ! তোমাকে আর অধিক কি 
বলিব; তুমিই আমাদিগের কাধ্যসিঘিব মুল; তোমারই 
অনুগ্রহে রামচক্্র আমাকে সন্েহ দৃষ্টিতে দেখিবেন। বীর! 
তুমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই কর্ণ বুঝাইয়া বলিও.যে, আমি 
আর এক মাঁস কাল জীবন ধারণ করিব। ইহার মধ্যে যদি 
তিনি আমার দুঃখমোচনের চেষ্টা না করেন, ভাহ! হইলে 
২১ 


১৫৮ রামায়ণ ! 


আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব নাঁ। পাপিষ্ঠ রাবণ আমাকে 
অপমান পূর্বক অবরুদ্ধ করিয়াছে; এক্ষণে নারায়ণ যেমন 
পাতাল হইতৈ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তক্রপ তিনি * 
আমাঁকে উদ্ধার করুন|” 

এই বলিম্না৷ শীত একটা উৎকুষ্ট চুড়াষণি গ্রহণ পুর্ববক 
হনুমানের হস্তে গ্রদাঁন করিয়া কহিলেন, “কপিবন ! ভুমি 
এই অভিজ্ঞ/নটা রাঁমচন্দ্রের হতে প্রদান করিও 1” হনুমান 
উক্ত অভিজ্ঞান গ্রহণ পর্ণবক স্বীয় ভাঙ্গুলিতে ধারণ করিতে 
অভিলাধী হইলেন কিন্তু পাছে রাক্ষসেরা কেহ দেখিতে পায় 
এই ভয়ে পারিলেন না ॥ অনন্তর তিনি বিদাঁষগ্রহণার্থ সীতাঁকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়! এক পার্খে দণ্ডায়মান হইজেন। 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়াতে তাহার যাঁর পর নাই আহ্লাদ হইযা- 
ছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে স্মরণ করিতে 
লাগিলেন এবহ চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে যাইবার 
উদ্যোগ করিলেন ! 


উনচত্বারিৎশ সগ?। 





শীতা ও হনুমানের কথোপকগন। 


সীতা হনৃমানের হস্তে চুড়ামণি প্রদান করিয়! তাঁহাকে 
পুনরায় কহিলেন, “বীর ! এই অহিগ্্রান রামচক্দ্রের বিশেষ 
পরিচিত । ইহা দর্শন করিলেই ভার ভানফে, আমার 
জননীকে এবং মহারাজা দশরথকে মনে পড়িবে ॥ হনুমান ! 
বোধ হয় রামচন্দ্র পুনরায় তৌমাকেই আমার উদ্ধার কার্ষো 
নিয়োগ করিবেন । অতএব এক্ষণে উক্ত কার্য কিরপে 
স্দম্পন্ন হইবে তাহা স্থির কর। বীর! তোমাকে আর 
মধিক কি বলিব; ছুমিই আমাদিগের কার্যসাধনের মুল । 
যাহাতে হামচন্্র আমার দুঃখ দুর করেন, তাঁহার উপায় 
তোমাকে করিতেই হইবে ।” 

মহাবীর হনুমান জানকীর এই বাঁকো সম্মত হইয়া 
তাহাকে গ্রণাম পুর্বরক প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। তদ্দ্টে 
সীত! বাম্পগদনদন্ধরে পুনরায় কহিলেন, “বীর ভুমি রামচত্ 
ও সক্গণকে কুশন জিজ্ঞাসা করিও; অমাত্যপহ স্ুগ্রীব 
এবহ অন্যানা বৃদ্ধ বানরগণকেও বুশল জিজ্ঞাসা করিও । 
যাহাতে সেই মহাবাছ রামচন্দ্র আমাকে এই দুঃখসাগর 
হইতে পরিত্রাণ করেন, তুমি তাহার উপায় করিও । দেখিও, 
যেন আমি বাঁচিয়। থাকিতে থ!কিতেই আমার উদ্ধার হয়। 
কপিবর! তুমি কথামাত্রে আমার উপকার করিম ধন্মলাভ 


১৬০ রাষায়ণ। 


কর। রামচন্দ্র অতীব উৎসাহশীল ; একবার তোমার মুখে 
আমার সংবাদ প্রাণ্ত হইলেই তিনি আমার ছুঃখমোচনের 
জন্য বিক্রম প্রকাঁশ করিবেন 1” 

সীতার এই কথ! শুনিয়া হনুমান মস্তকে অগ্তলিধারণ 
পুর্ববক কছিতে লাগিলেন, “দেবি ! রামচন্দ্র ভন্লুক ও বাঁনর- 
সৈন্যে পরিরৃত হুইয়! শীত্রই এখানে উপস্থিত হুইবেন 
এবং যুদ্ধে শত্রদংহাঁর করিয়া আপনার শোক দূর কগিবেন। 
আধ্যে! বলিতে কি, রামচন্র যখন বণস্থলে অনবরত শর 
উদ্দশীরণ করেন, তখন মনুষ্য কি স্বরাসুর কেহই তীহার সন্মুখে 
তিষ্টিতে পারে না। তিনি আপনার জন্য সুধ্য, চন্দ্র ও 
যমের সহিত যুদ্ধ করিভেও প্রন্থত এবৎ আপনারই জন্য 
তিনি এই নস!গর1 পৃথিবী অধিকার করিবেন । অধিক কি, 
তিনি এক্ষণে জয়লাভের জন্য দে সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন 
তাহ। সমস্ত আপনারই জন্য ।” 

সীতা হনমানের এই সমস্ত প্রিয় বাক্য সাদরে অআবণ 
করিলেন এবং তীহাকে প্রস্থানে উদাত দেখির! পুন পুনঃ 
সন্সেহ দৃত্তিপাত করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর তিনি রামচত্তরর প্রতি স্পলেহশিবন্ধন পুনরায় 
কহিলেন, “বীর ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহ! হইলে এই 
লঙ্কার কোন নিভ্জন স্থানে অন্ততঃ একদিন ব্শ্রাম কর; 
পরে কল্য গমন করিও | হনুমান! বলিতে কি, তোমাকে 
দেখিয়া এই হতভাগিনী ক্ষণকালের জন্যও শোক ভুলিতে 
পারিয়াছিল। এক্ষণে তুমি পুনরায় এই ছুর্গম পথ অতিক্রম 
করিয়! আদিতে পারিবে কি নামে বিষয়ে আমার নানা 


স্ুনরকাও । ১৬১ 


প্রকার আঁশঙ্কা হুইতেছে। তুমি না আমিলেও আমার 
প্রাণধারণ কঠিন হইবে। আমি একে দুঃখের পর ছুঃখ 
সহা করিতেছি তাহাতে তোমাকে না দেখিতে পাইলে আর 
বাঁচিব না। বীর! তুমি ঘে অবধি আমার নিকটে আসিয়াছ, 
দেই অবধি আমার মনে আশ!র সঞ্চার হইয়াছে । জানিন। 
বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ স্ুক্মীব এবং মহাতেজা রামচক্দ্র 
ও লক্ষণ কিরূপে এই ছুষ্পার মমুহ্ পার হইতে সক্ষম 
হইবেন । এই জগতে গরুড়, পবনদেব এবং তুমি কেবল 
এই তিন ব্যক্তির সমুদ্রলঙ্বনে সামর্থ্য আছে। হনুষাঁন ! 
তুমি কাধ্যবিদ্‌; জানিনা এ কাধের কি উপায় নিদ্ধারণ 
করিয়াছ। তুমি বে এক।কীই সমস্ত কার্য সাধন এবং 
তদ্দারা ক্ষয় ঘশ লাভ করিতে পার, তাহা আমি স্বীকার 
করি। কন্তু বদি রামচন্দ্র সসৈন্যে আসিয়া! রাবণকে যুদ্ধে 
বিনাশ করিয়া আমার অপমানের প্রতিশোধ লয়েন্‌, তাহ 
হইলেই তীহাঁর সমুচিত কার্য হইবে|। যদি তিনি 
এই লঙ্কাপুরী বাঁনরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া 
ঘান্‌, তাহ' হইলেই আমার গৌরব রক্ষিত হইবে। হনুমান ! 
তোমাকে আর অধিক কি বলিব) এক্ষণে যাঁহঠতে দেই 
জগদেকবীর রামচন্দ্র অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, 
তোমাকে তাহা করিতে হইবে ।” 

মহাবার হনুমান এই কথা শুনিয়া বিনীত ও যুক্িসঙ্গত 
বাক্যে কহিলেন, “দেবি! কপিরাজ স্গ্রীব সত্যপ্রতিজ্ঞ ; 
তিনি আপনার উদ্ধারে কুতসংকল্প হইরাছেন। এক্ষণে 
সেই মহাবীর অসংখ্য বানরনৈন্যে পরিৰৃত হইয়া শীত্রই 


১৬২ রাযারণ ; 


রাক্ষবধার্থ এখানে উপন্িত হইবেন। হার নিদেশবস্তী 
বানরগণ বিক্রান্ত, সন্তুসম্পন্ন ও মহাবীর্ধয । উহাঁদিগের গতি 
কোঁনদিকেই কদাচ প্রতিহত হয় না! উহার মনের ন্যায় 
বেগগামী এবং কখন কোন ছক্ষর কার্ধ্েও অবসন্ন হয় ন!। 
উহার! উৎনাহভরে এই সদাগরা ধরাকে বায়ুবেগে পুনঃ 
পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়াছে । আর্ব্যে! হ্থগ্রীবের অনুচর বাঁনর- 
গণের মধ্যে আমার তুল্য অথব1! আমার অপেক্ষা অর্দিকবল 
অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল কাহাঁকেও 
দেখিতেছি না। অতএব দেখুন, আমি যখন এরূপ ছূর্ধবল 
হইয়াও সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছি তখন অন্যান্য 
বানরের ঘে ইহা অনায়াসেই পারিবে তাঁহাতে সন্দেহ কি? 
আরও আমি সব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই এই কাধ্যে প্রেরিত 
হইয়াছি। অতএব দেবি ! আর বূথ। শোক প্রকাশ করিবেন 
না। বানরগণ এক এক লম্ফেই সমু লঙ্ঘন করিয়। লঙ্কায় 
উপস্থিত হইবে এবং ব্লীমচক্দ্র ও লক্ষণ উদ্দিত চন্দ্র সুর্য্যের 
ন্যায় আমার পুষ্ঠে আরোহণ করিয়া আপনার সম্মুখে 
উপস্থিত হইবেন। তাহারা প্রদীপ্ত শরসমূহে লঙ্ষাপুরী 
ছাঁরখার এবং রাঁবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া আপনাকে 
মহাসমারোহে অযোধ্যা লইয়া যাইবেন। দোঁক। আপনি 
আশ্বস্ত হউন; আপনার মঙ্গল হইবে । আপনি স্থিরচিত্তে 
আর কিয়দ্িন অপেক্ষা করুন; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, 
অচিরেই জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহাতেজ। রামচক্দ্রকে দেখিতে 
পাঁইবেন। অচিরেই আপনার শোকরজনীর অবসান হইবে, 
পাপিষ্ঠ রাবণ রণস্থলে নিহত ও লু্িত হইবে এবং রোহিণী 


কুনদরকাও। ১৬৩ 


যেরূপ শশাঙ্কের সহিত সঙ্গত হন্‌ তদ্রপ আপনি রামচক্দ্রের 
সহিত সঙ্গত হইবেন ।” ূ্‌ 

মহাবীর হনুমান এইরূপে সীতাদেবীকে সাজ্তুনা প্রদান 
করিয়! প্রস্থানমাঁনসে পুনরায় কহিলেন, “আর্ষে ! আপনি 
লেই শক্রহন্ত! ভ্রাতৃদ্ধয়কে ধনুর্ববাণ হস্তে শীত্রেই লঙ্কার দ্বারে 
উপস্থিত দেখিবেন। খর নখ এনৎ তীক্ষ দন্তই যাহাঁদিগের 
অস্ত্র, যাহার! বিভ্রমে সিংহ ব্যাত্রাদির তুল্য, আপনি সেই 
সমস্ত মহাবল বানরকেও শীপ্র এইস্থীনে সমাগত দেখেবেন। 
মেঘাকার বাঁনরসৈন্য শীস্রই মলয়গিরির শিখরে আরোহণ 
পুৰ্বক রাঞ্ষনদিগের মনে ভয় উৎপাদন করিয়া ঘোর সিংহ- 
নাদে ভূবনতল কম্পিত করিবে । দেবি! রামচন্দ্র আপনাকে 
হারাইয়া মন্মে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত 
(তনি আপনাকে না দেখিক্ষে পাইতেছেন ততদিন তাহার 
কিছুতেই শান্তি নাই। আধ্যে! আপনি আর ভ্রন্দন করি- 
ধেন না; মনে কোনরূপ" আঁশঙ্কাও করিবেন না। ইন্দ্রের 
সহিত শটীর ন্যায় আপনি শীপ্রই রামচন্দ্রের সহিত মিলিত 
হইবেন । বিবেচন] করিয়া দেখুন, রামচন্দ্র বা লক্ষণের 
সদৃশ বীর আর এজগতে কে আছে ? তাহাদের তেজ ও 
পরাক্রম অগ্নি ও বায়ুর তুল্য । দেই ছুই মহাবীর ধাহার 
আশ্রয়, তাহার! যাহার উদ্ধারের জন) কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, 
তাঁহার আবার চিন্তা কিঃ আমি [নিশ্চয় বলিতেছি 
আপনাকে আর আঁধক দিন এই ভীষণ রাক্ষপভূমিতে বাস 
করিতে হইবে না। রামচন্দ্র শীত্রই আমিবেন। আমি 
যতক্ষণ না তাহার নিকটে গিয়া! আপনার সংবাদ দিতেছি 


১৬৪ বামায়ণ। 


ততক্ষণই তাহার আসিতে বিলম্ব আছে। সেই. স্বল্লকাল 
আপনি কোনরূপে প্রতীক্ষা করুন।” 


চত্বারিৎখশ সথ?। 





হনুমানের সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ । 


হনৃমাঁনকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া সীতা যাঁর পর নাই 
দুঃখিত হইলেন এবং পুনরায় তাহাকে সম্বোধন পুর্ব 
কহিতে লাগিলেন, “কপিবর ! তুমি প্রিয়বাদী; উত্তাপতপ্তা 
পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপ তুষ্ট হইয়া থাকেন, ততদ্রপ আমি 
তোমার বাক্যে যার পর নাই পুলকত হইয়াছি। এক্ষণে 
এই শোকশীর্ণদেহে শাহাতে রামচক্দ্রের চরণ আলিঙ্গন 
করিতে পাই, তুমি আনুগ্রহ পুর্ববক তাহার উপায় করিও । 
হনুমান! আমি তোমাকে যে চুড়ামণি প্রদান করিয়াছি, 
তুমি তাহ! রামচন্দ্রকে দেখাইও এবং সেই কাকের কথাও 
উল্লেখ করিও। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার 
বাক্যে আরও কহিও, নাথ! মনে করিয়া দেখ, একদিন 
আমার তিলক বিলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্পার্ে 
অপর একটী তিলক রচনা করিয়া দাঁও। দেব! তুমি মহা- 
বীর এবং প্রতাপে ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য ; এক্ষণে তোমার 


সুন্মরকাঁণড। শা 


লাধের জানকী রাক্ষসদিগের কর্তৃক অপহৃতা হইয়া তাঁছ।- 
দিগের মধ্যে বান করিতেছে, ইহা ভুমি কিরূপে সহা করি- 
তেছ প্রাণনাথ! আমি এই জলজ চূড়াশণিটা এতদিন 
সাবধানে রক্ষা করিয়।ছিলাম ; যখন হৃদয় শোকে অতিশয় 
আচ্ছন্ন হইত, তখন এইটীকে দেখিয়া অনেক পরিমাণে 
শান্তি লাভ করিতে পারিতাঁম। এক্ষণে এইটী অভিজ্ঞানের 
জন্য তোমার নিকটে পাগাইলান ; কিন্তু জাণিও ফদি তুমি 
শীঘ্র এখানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোঁবে নিশ্চয়ই 
গ্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবন তোমারই জন্য 
এই হুর্বিবহ ভুঃখ, রাক্ষসীদিগের মর্্মাভেদী লাঞ্কনাবাক্কা এব 
তাহদিগের সহবান সঙ্য করিতেছি । আর আমি এক মাম 
কাল প্রাণরক্ষা করিব; যদি ইহার মধ্যে ভোমাকে দেখিতে 
ন্‌। পাই, তাহা হইলে নিশ্চই জানিও সীতা আর এ জগতে 
নাই। ছুরাক্সা রাবণ গ্ত্যন্ত উগ্রম্ভভাঁব ; গে আমাকে 
পাপদৃষ্টিতে দর্শন করে, গৃতরাৎ সৃত্যু ভিন্ন আমি আর কিরূপে 
অপমান হইতে পরিত্রীণ পাইব £৮ 

হবার হনুমান অশ্রু্মুখী সীতার এই সমস্ত সকরুণ 
বাকা শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, “দেবি! আমি সত্য 
শপথে কহিতেছি মহাবার রামচন্দ্র আাপনার বিরহদুঃখে সকল 
কার্যেই নিরুগ্সাঁহ হইয়াছেন । ভ্রাতিবৎত্ল লক্ষণ অগ্রজের 
দুঃখে ঘাঁর পব নাই কার আছেন। এক্ষণে আমি বহুকষ্টে 
আপনার দর্শন পাইলাম; আতঃপর আপনি আর শোক 
করিবেন না। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, অচিরেই আপনার 
দুঃখ দূর হইবে। সেই দুই তেজম্বী রাজপুত্র আপনার 

২২ 


১৬৬ রামারিণ । 


দর্শনাশায় উৎসাহিত হুইয়। লঙ্কানগরীকে ভস্মসাৎ করিবেন। 
ভাহারা পাপিষ্ঠ রাক্ষদকে সবান্ধবে সমরে বিনাশ করিয়] 
আপনাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। এক্ষণে যাহ! দেখিবা- 
মাত্র তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন এবং যাহা তাহার পক্ষে 
সবিশেষ প্রিয় এরূপ কোন অভিজ্ঞান আপনি আমাকে 
প্রদান করুন 1” 

সীতা কহিলেন, “বীর ! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভি- 
জ্ঞানই দ্রিরাছি! রামচন্দ্র ইহা আদরের সহিত দেখিবেন 
এবং তোমার বাঁক্যে বিশ্বান করিবেন ।” 

কপিবর হনুমান চুড়ামণি গ্রহণ এধং সীতাকে প্রণাম 
পুর্বক গমনের উদ্যোগ করিলেন। তদ্র্শনে দীতা স্সেহ- 
বশতঃ অশ্রুপুর্ণলোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, “হুণুমান : 
তুমি দিংহবিক্রম রামচন্দ্র ও লক্ষণ এবং অশাত্যনহিত 
স্বগ্রীবকে কুশল জিড্ভাসা করিবে । যাহাতে সেই মহাবীর 
আমাকে এই ছুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করেন তুমি তাহার 
সবিশেষ যত করিবে । রাক্ষণদিগের ভত্সনা এবং আমার 
এই দুঃনহ শোকবেগের কথ তুমি তাহার নিকট পুনঃ ,পুনঃ 
কহিবে। এক্ষণে তুমি নির্বষ্বে বাত্রা কর। পথিমধ্যে 
তোমার মঙ্গল হউক |” 


একচত্বারিৎ্শ সগণ। 





ধম্দাব্ন ভঙ্গ । 


মহাবীর হনুমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। তিনি ভাবিলেন, স্আমি যখন সীতা 
দেবীকে দেখিতে পাইলাম তখন আমার এখাঁনে আপিবার 
প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে আর অতি অল্পমাত্রই 
কার্ধয অবশিষ্ট আছে; এ কার্য্য শক্রপক্ষের বলজ্ঞান। 
কিন্তু দেখিতেছি এস্থলে সাযাদি তিন উপায়ে কোন ফল 
দর্শিবে না; অতএব চতুর্থ উপায় দণ্ডই প্রযোজ্য । রাক্ষস- 
গণের সহিত সন্ধিতে কোন ফল দর্শিবে না; উহার] যেরূপ 
ধশ্বর্ধ্যশালী তাঁহাতে দান কার্যকর হইবে না এবং যেরূপ 
বলদর্পিত তাহাতে ভেদের চেষ্টাও বৃথা ; স্থতরাৎ আমার 
বিবেচনায় পরাক্রম প্রকাশই যুক্তিদিদ্ধ বোধ হইতেছে। 
এবছ্যত্বীত শক্রপক্ষের বলজ্ঞানের তত আর কোন উপায়ই, 
দোখতেছি না । আরও আমার হস্তে কতকগুল! রাক্ষনবীর 
হত হইলে উহার! অবশ্যই ভীত এবং ভাবীযুদ্ধে নিরুৎসাহ 
হইবে। যদিও কপিরাজ স্ত্বীবের এ কার্য্যে কোন আদেশ 
নাই, তথাপি ইহাতে আমি কোন দোঁষ দেখিতেছি না। 
কারণ যে দূত প্রধান কার্য লম্পাদনান্তর তাহ!র অবিরুদ্ধ 
ভান্য কীর্য সম্পীদন করেন, তিনি কদাপি নিন্দনীয় হইতে 
গারেন না, বর প্রশংসার ভাজন হয়েন। কিন্ত যিনি প্রভুর 


১৬৮ রাঁষা়খ । 


আঁজ্ঞা ব্যতীত সামান্য কার্যেও সঙ্কুচিত হয়েন, তিনিই 
বাস্তবিক নিন্দনীয়। আমি জানকীর উদ্দেশ করিয়াছি ; 
এক্ষণে যদি নিজপক্ষ ও শক্রপক্ষের বলাবলের বিশেষ তন্ত 
লইয়! স্থগ্রীবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি তাহা হুইলে 
তাহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যই করা হইবে। যাহ! হউক 
এক্ষণে কিরূপে আমার আগমন স্ুফল উৎপাদন করিবে, 
কিরূপে রাক্ষগণের সহিত যুদ্ধ ঘটিবে এবং কিরূপেই বা 
আমার এবং আমার পক্ষীয় বীরগণের বলবিজ্রম রাবণ 
সম্যকরূপ বুঝিতে পারিবে তাহা স্থির করা াঁউক। এরূপ 
কোঁন উপায় শিদ্ধীরণ কর! আবশ্যক যাহাতে অমাত্যাদির 
সহিত রাবণকে দেখিতে পাই এখখ উহ্থার অভিপ্রায় ও 
সামর্থ্য বুঝিয়া স্বরানে প্রস্থান করি ।৮ 

এই বলিয়া স্দীর পবনকুমার কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে 
লাগিলেন; অনন্তর কহিলেন, “পাপিষ্ঠ রাক্ষসের এই 
অশোকবন শন্দনকাননভুল্য ; ইহা 'নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা- 
শোভিত এবং নেত্র ও মনের প্রফুল্পকর ॥ অগ্নি যেমন গুক্ক 
. বনকে দগ্ধ করে সেইজপ আমি ভাঁজ ইহাকে ছারখার করিয়া 
ফেলিব। তাহ! হইলেই ভরাক্মা অবশ্য কুপিত হইবে এবং 
শুল, পর্রিশাদি নানাবিধ অক্গধারী চতুরম্ব সৈন্যের সহিত 
মমরাঙ্গনে অবতীর্ণ ছইবে। অনন্তর এ সমস্ত রাক্ষসের 
সহিত ভামি ঘোর ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং ভীম পরাক্রমে 
উহ্বাদিগকে বিনাশ করিয়! স্থগ্রীবের নিকট মহানন্দে প্রত্যা- 
গমন করিব ।”” 

সুধীর মহাবীর হনুমান এইরূপ স্থির করিয়া ক্রোধ- 


সুন্দরকাণড । ১৬৯ 


ভরে অশোকবন ভগ্ন এবং বৃক্ষপকল বায়ুব বেগে 
ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। পক্ষিগণ আর্ত- 
স্বরে কোলাহল আরম্ত করিল। ক্রীড়াপর্্বতের স্বদৃশ্য শৃঙ্গ 
চূর্ণ এবং জলাশয়ের তলদেশ বিদীর্ণ হইল। লতানকল 
ছিন্নভিন্ন এবং তাত্রবর্ণ পত্র সকল ম্লান হইয়া গেল। চিত্র- 
গৃহ, শিলাগৃহ, লতাগৃহ এব অন্যান্য অনেক গৃহ নষ্ট হইল । 
হিৎজ্র জন্তগণ প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল। অশোকবন দাবানলদপ্ধ কাননের ন্যাষ শ্রীহীন 
হইল এবং মদবিহ্বল। স্মলিতবমন1 কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত 
হইতে লাগিল। ফলতঃ লেই রমণীয় প্রমোদকানন তৎকালে 
মহাবীর হনুমানের হস্তে যাঁর পর নাঁই শোচনীয় আকার 
ধারণ করিল। পবনকুমারও রাবণের এই মহৎ অপ্রিয় 
সাধনান্তর একাকী বছুসংখ্যক সৈন্যের সহিত. সংগ্রামার্থা 
হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল আকার ধারণ পূর্বক 
উদ্যানের তোরণে আরোহণ করিলেন। 


দিচত্বারিৎশ সর্গ। 





রাক্ষদদিগের লহিত হনুমানের বুদ্ধ । 


লঙ্কানিবাঁসী রাক্ষঘগণ সহসা বৃক্ষভঙ্গের শব্দে এবং পক্ষি- 
গণের কোলাহুলে যার পর নাঁই ভীত হুইল । ম্বগগণ 
প্রাণভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সর্বত্র রাক্ষস- 
দিগের অমঙ্গলসূচক নানাবিধ কুলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল । 
এদিকে অশোৌকবনস্থ! রাক্ষলীগণ অনেকে নিদ্রিতা ছিল; 
তাহার! মসন্রমে গাত্রোখান করিয়া দেখিল মহাবীর পবন- 
কুমার উক্ত বন ভগ্ন করিয়া তোরণোপরি উপবিষ্ট আছেন। 

এ সময়ে হনুমানও রাক্ষমীদিগকে দেখিয়া ভয়গ্রদর্শনের 
জন্য নিতান্ত ভীষণ আকার ধারণ করিলেন। তাহারা 
তাহার সেই পূর্ববতাকার ভীম মুর্তি "দর্শন করিয়া ক্ষীণন্বরে 
জিজ্ঞানা করিল: “জানকি! এ বানর কে? কাহার চর? 
.কিজন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা উহার 
সহিত কেন কখোঁপকথন করিতেছিলে « সুন্দরি ! ভূমি ভয় 
পাইও না; বল এ বানর তোমাঁকে কি বলিয়া গেল।” 

সাধ্বী সীতা তাহাদিগকে কহিলেন, “আমার কি সাধ্য 
যে কামরূপী রাক্ষসদিগের অভিসন্ধি বুঝিয়া উঠি ? এ বানর 
যে কে এবং. উহার উদ্দেশ্যই বা কি তাহা তোমরাই বলিতে 
পার; কারণ সর্পেই সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলতঃ 
আমি উহার কিছুই জানি না। উহাকে দেখিয়া আঁমিও 


স্ন্দরকাণ্ড। ইনি 


অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি। আমার বিশ্বান ও একজন বাক্ষম, 
মামাবলে এ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে ।* 

দীতাঁর এই কথ! শুনিয়৷ রাক্ষপীরা ভয়ে তথা হইতে 
পলায়ন করিল। কেহ কেহ রাঁবণের নিকট উপস্থিত হইয়া 
কহিল, “মহারাজ ! অশোকবনে একটী ভীষণমুর্তি বানর 
আনিয়াছে। সে সীতার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন 
করিয়। এক্ষণে তোরণের উপরি উপবিষ্ট আছে। আমরা 
জানকীকে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক করিয়া জিজ্ঞাস করিলাম, 
কিন্তু কোন কথাই বাহির করিতে পারিলাম না। আমাদের 
অনুমান হইতেছে সে হয় ইন্দ্রের না হয় কুবেরের দূত হইবে? 
কিম্বা রাম সীতার অন্বেষণার্থ তাহাকে পাঠাইয়! থাকিতে 
পাঁরে। সেযাহাই হউক এ অভ্ভুতাঁকার বানর আপনার 
নানাবিধ মৃণসস্কুল রমণীয় শ্রমোঁদবন ভগ্ন করিয়াছে । সে 
এ বনের প্রায় সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে কেবল সীত! যে 
শে আছেন সেই অংশ স্পর্শও করে নাই। বোধহয় 
জানকীর রক্ষার্থ বা নিজের শ্রান্তিবশতঃ এ অংশ অবশিষ্ট 
রাখিয়াছে ; অথবা তাঁহার আবার শ্রান্তি কি ? সে নিশ্চয়ই 
াঁনকীর প্রিয়ার্থ এ অংশ নষ্ট করে নাই । অতএব মহারাজ । 
এ ছুবাত্মমর প্রতি উগ্রদণ্ড প্রদান ককন। যেহেতু সে 
আপনার নন্দনকাননতুল্য মনোহর প্রমে।দকানন নষ্ট করি- 
যাছে এবং সীতার সংহত বাঁক্যালাপ করিতে সাহসী হই- 
য়াছে। রাঁক্ষপরাঁজ! বিবেচনা করিয়। দেখুন, য়ে আপনার 
মনোহারিণী শীতাঁর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে প্রাণদণ্ড 
ভিম তাহার আর অন্য কি দণ্ড হইতে পারে ?” 


১৭২ রাষাযণ । 


রাবণ রাক্ষপীদিগের মুখে এই কথ! শুনিয়া ক্রোতে 
প্রজ্জবলিত হুইয়! উঠিলেন। তাহার নেত্রদ্বয় আবর্তিত হইল 
এবহ ছুইটা প্রজ্জবলিত প্রদীপ হইতে যেরূপ জুলস্ত তৈলবিন্দু 
পতিত হয়, তদ্রপ উহাদের মধ্য হইতে ক্রোধজ অশ্রুবিন্দু 
পতিত হইতে লাগিল। তিনি আপনার সদৃশ বলবান 
কি্কর নামক বীর রাক্ষমদিগকে আহ্বান করি হনুমানের 
নিগ্রহার্থ আদেশ করিলেন । আজ্ঞামাত্র অশীতিসহজ্র বেগবান 
কিহ্কর কুট, মুদগরাদি অস্ত্রহস্তে গৃহ হইতে নির্গত হইল। 
উছ্ছার সকলেই মহোঁদর, মহাদংঘ্র, ঘোররূপ এনৎ মহাবল ; 
সকলেই যুদ্ধে হনুমানকে গ্রহণে উৎস্থক। কিয়ৎকাঁল পরে 
তাহারা তোরণস্থ হনুমানকে দেখিতে পাইল এবং বহ্থ্যন্ডি- 
মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইল । তাহারা 
বিচিত্র গদা, আদিতাভুল্য প্রদীপ্ত শর, মুদগর, পর ট্রশ, এল, 
গ্রাস, তোমর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রধারণ পূর্ববক চতুর্দিকে 
হনৃমানকে বেছ্টন করিল। 

এদিকে পর্বতাঁকার শ্রীমান হুনুমাঁন উহ্হাদিগকে দেখিয়া 
উৎমাহভরে লাঙ্গল আস্ফালন পৃর্ববক ঘোর সিংহনাদ পরি- 
ত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার আকার লতিশয় 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎ্কালে গগনচারী পক্ষিগণ তাহার 
লাঙ্গ লাস্কালন এনং গর্জনের শব্দে মুচ্ছিতি ও ভূতলে 
পতিত হইতে লাঁগিল। এ শব্দের প্রতিধ্বনি অনন্ত গগন- 
ময় ব্যাণ্ড হইয়! দেন এবং সিদ্ধবগণকে আহ্লাদিত করিল । 
মহাবীর হনুমান সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরস্বরে “জয় রাঁমচন্দ্রের 
জয়, জয় লক্ষমণের জয়, জয় স্থগ্রীবের জয়” এই বাক্য 


সুন্দরকাওড । ১৭ 


উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “রে ক্ষুদ্রপ্রাণ রাক্ষসগণ ! আমি 
জগদেকবীর মহাত্মা! রামচন্দ্রের দাস শক্রসৈন্যের হন্তা পবনাঁ- 
আজ মহাবীর হুনুমান। তোদের কথা দুরে থাকুক, যদি 
সহত্র রাবণ আঁমার সহিত যুদ্ধ করে তাহ! হইলেও আমি 
কেবল শিলা ও বৃক্ষ লইয়া সহ ই বিনাশ করিতে পারি। 
বরং দেখ, আমি তোদের সাক্ষাতেই লঙ্কাপুরী ছারখাঁর এবছ 
সীতাকে অভিবাদন করিয়া হাসিতে হাসিতে নিজস্থানে 
গমন করিতেছি ।” 

মহাতেজ! হনুমানের এই বীরণর্বমিভ্িত আস্ফালন 
এবৎ সব্বপ্রাণীভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণ করিয়। রাক্ষসেরা ভয়ে 
অভিভূত হুইল; কিন্তু উগ্রশীসন রাবণের আদেশ অলঙজ্ব্য 
্ষানিয়া জ*শারা নানাবিধ আস্্ লইয়া তাহাকে আক্রমণ 
করিল। মহাবীর মুহুর্তের মধ্যে তোরণসন্মুখস্থ একটি 
বৃহৎ লৌহুময় পরিঘ গ্রহণ করিয়া গগন-লে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । তৎকালে * তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে 
লাগিল বেন পক্ষিরাজ গরুড় একটী বুহৎ সর্প মুখে করিয়! 
ভম্ণ করিতেছেন । আনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্জু 
দ্বার] দৈত্যগণকে সংহার করেন, তদ্রপ মহাবীর ক্ষণকাল- 
মধ্যেই পরিঘ দ্বার! রাক্ষনদিগরকে সংহাঁর করিলেন এবং 
কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত না হইয়৷ পুনর্ধবার স্ধকামণায় তোরণো- 
পরি উপবেশন করিলেন । 

হতাঁবশিষ্ট বাক্ষমের। শুক্ষম়খে দ্রুতনেগে পলায়ন করিয়! 
রাবণের নিকট উপস্থিত হইল এবং সমন্্র কিস্করটৈনোর 
বিনাশ সংবাদ উহার কর্ণগোচর করিল । রাবণ এই স্ংব!দ 


5৭৪ স্ামধজুণ । 


শবণে ক্রোধে অধীর হইয়! প্রহস্তপুত্রকে হনুমানবধার্ঘ নিয়োগ 
করিলেন! 


ত্রিচত্বারিৎশ সগণ। 





চৈত্য প্রাপাদ ভঙ্গ । 


মহাবীর হনুমান কিন্করদিগকে সংহাঁর করিয়া তোরণো- 
পরি উপবেশন পূর্বক ভাবিলেন, "আমি ত প্রমদাঁলন ভগ্ন 
করিয়াছি এক্ষণে রাবণের কুলদেবতাঁর প্র।সাঁদটা অবশিষ্ট 
আছে। অতএব রাঁক্ষসেরা পুনরায় যুদ্ধার্থ না! আমিতেই 
আমিতেই ওটা নন্ট করা কর্তব্য হইতেছে ।” এই 
ভাবিয়া মহাতেজা হন্মান এক লক্ষে শৈলশুঙ্গের ন্যায় 
উন্নত এ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। তৎকালে 
তীহাকে দেখিয়। স্বমেরুপর্ববতগত সুধ্যের ন্যায় বোঁধ হইতে 
লাগিল। তিনি উল্লম্ষনবেগেই এ রূহ প্রাঁনাদ ভগ্ন করিয়। 
রাক্ষসদিগের মনে ভয়সঞ্চারের জন্য ভীষণ আকার ধারণ 
এবং পুনঃ পুনঃ ঘোর সিংহনাদ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
তাহার সেই শ্রোত্রঘাতী ভয়াবহ গর্জন শ্রবণে গগনচারী 
পক্ষিগণ ভূতলে পতিত এবং অনেকানেক রাক্ষমও মুচ্ছিতি 
হইল। তিনি উচ্চৈংস্বরে “জয় জগদেকবীর .রামচক্দ্রের 


নুনারকাণ্ড। ৯৫ 


জয়, জয় মহাতেজা লক্ষাণের জয়, জয় কপিরাজ স্থগ্রীবের 
জয”, এই কথ! পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়! কহিলেন, “রে 
রাক্ষদগণ ! আমি কোশলরাজ মহাবীর রামচন্দ্রের দাস 
পবনকুমার শক্রহন্ত! হনুমান । অন্যান্য রাক্ষসের কথা দুরে 
থাকুক, যদি রাবণের ন্যায় সহ্ত্র বীরও আমার বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলেও আমি কেবল শিলা! ও বৃক্ষ 
লইয়া 4সই দহ জনের প্রাণনংহাঁর করিতে পারি। বরৎ 
দেখ, আমি তোদের সাক্ষাতেই লঙ্ক!পুরী নাশ এবহ মৈথি- 
লীকে অভিবাদন করিয়া হাপিতে হাসিতে ্বন্থানে প্রস্থান 
করিতেছি ।” এই বলিয়া হনুমান পুনরায় রাক্ষদিগকে 
চমকিত করিয়া এক ভয়।বহু গঞ্জন করিলেন । 

এদিকে প্রানাদরক্ষক রাঁক্ষসেরা রাবণের শাসনভয়ে 
নানাবিধ অদ্প লইয়া মহাকাক় হন্মানকে বেছ্টন করিল। 
তাহার! এ বীরের প্রতি বিচিত্র গদা, পরিঘ, সুর্ধাতুল্‌ন রাঁণ 
প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে" লাগিল । তৎকালে রাঁক্ষপসৈন্য- 
পরিরৃত পবনকুমারকে দেখিয়া! বোধ হইতে লাগিল যেন 
একটী বৃহৎ মাতঙ্গ গঙ্আোতের বিপুল আবর্তে পতিত 
হইয়াছে । মহাবীর পবনকুমার রাঁক্ষলদিগের আক্রমণে 
যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিলেন 
এবং নিমেষের মধ্যে একটী হেমময় ওন্ত উৎ্পাটন পূর্বক 
অনবরত ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। সহসা ০সই বিঘৃর্ণিত 
স্ৃস্তের সহিত অন্য স্তপ্তের ঘর্ষণে আগ্নি উত্পন্ন হইয়া সেই 
ভগ্ন প্রাসাদকে ক্ষণকালের মধ্যে ভল্মাবশেষ করিয়া ফেলিল্‌। 
অনন্তর দ্রেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ ব্জ দারা দৈত্যগণের প্রাণ 


১৭৩ রাঘায়শ। 


হার করেন তদ্রপ মহাবীর হনৃমাঁন, সেই শ্রস্তের দ্বার! 
শত শত রাক্ষসের প্রাণবিনাশ করিলেন এবং অস্তরীক্ষ হইতে 
উচ্চৈ€স্বরে কহিলেন, “রে লঙ্কানিবানী রাক্ষলগণ ! তোদের 
অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে । তোরা যখন আমার ন্যায় 
ক্ষুদ্র বানরের পরাক্রমেই মৃতপ্রায় হইলি, তখন আর তোদের 
কিছুতেই পরিন্রাণ নাই। আমার সমান এবং আম! অপেক্ষা 
অধিকতর বলশলী অসংখ্য বানর কপিরাজ স্তুগ্রীবের 
আদেশে পৃথিবীর সর্বত্র পর্যটন করিতেছে । উহাদের 
কেহ দশ মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে, কেহ বা শতসহ্ত্্র বা 
অধুত হন্তীর বল ধাঁরণ করে । উহাদের কাহারও বল পব- 
নের ন্যায়, কাহারও বা অপ্রমেয়। শক্রনীশন স্তীব এইরূপ 
কোটী কোটা বাঁনর লইয়! অচিরেই লঙ্কায় আগমন রি- 
বেন। আমি দেখিতেছি লঙ্কাপুরী আর নাই, তোরাও 
আর নাই এবং তোদের রাজ! রাবণ, যে ইক্ষাকুবীর রামচক্রের 
সহিত্ত শত্রত! করিয়াছে, সেও আর নাই ।” 


চতুশ্চত্বারিৎশ সগ। 





জদ্ুমালীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ। 


প্রহস্তের পুত্র মহাবল জদ্ধুমালী রাক্ষমরাজের আদেশ 
প্রাপ্ত হইয়1 হুমুমানবধার্থ ধনুহন্তে নির্গত হইল । সে রক্ত- 
মাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধান পুর্ববক খরযোজিত রথে বেগে 
আগমন করিতে লাগিল । কাহার চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত 
ও ভীষণ; দে একটী প্রকাণ্ড ধনুক গ্রহণ পূর্বক পুনঃ পুনঃ 
আস্ফালন করিতেছিল এবং তাহার টন্কারের শব্দে দশদিক 
এবং নভংস্থল পরিপুরিত হুইতেছিল। মহাবীর হনুমান 
রংক্ষদকে দূর হইতে আিতে দেখিয়া! হর্ষভরে গর্জন করিয়া 
উঠিলেন। ৰ 
মহাতেজ! জন্বৃমালী* হনুমানকে তোরপোপরি উপবিষ্ট 
দেখিয়া ক্রোধভরে বর্ধাকালীন ধাঁরাপাঁতের ন্যায় তাহার 
উপরি অনবরত হৃতীক্ষ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবৎ একটা 
অদ্ধচন্দ্রাকার শরে হনুমানের আনন একটী অস্কুশাকার বাঁণে 
তাহার মস্তক এবং দশটী নারাঁচে বাহুদর বিদ্ধ করিয়! 
ফেলিল। তৎকালে পবনকুমারের শোণিতীক্তমুখে শর 
পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রস্ফরটিত রক্তোৎ- 
পলের উপরি সৃষ্যরশ্মি পতিত হইতেছে। 
মহাবীর পবনকুমার শরগ্রহারে ব্যথিত হইয়া! ক্রোধভরে 
এক প্রকাণ্ড শিল। শ্রহণ পূর্বক বেগে জদ্বুমালীর* দিকে 


১৭৮ রামাধশ। 


নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু রাক্ষন দশটী শাণিত শরের দ্বারা 
অদ্ধপথেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ভীষণাবজ্রম 
হনৃমান তাহার শিল! নিক্ষল হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া 
এক বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক বেগে ঘৃর্ণত করিতে 
লাগিলেন। তদদুষ্টে রাক্ষদ ভাহার উপরি অবিরল শাণিত 
বাণবর্ষণ করিতে লাগিল এবং চারিটী বাঁণে তাহার শালতরু 
খণ্ড খণ্ড করিয়! অবশেষে পাঁচটী শরে তাহার ভূজদ্বয়, 
একটাতে বক্ষ€স্থল এবং দশটীতে স্তনান্তর বিদ্ধ করিয়। 
ফেলিল। মহাঁকীর পবনকুমাঁর সর্ধবাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া আর 
ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ পুর্ব্বোক্ত 
লৌহ্ময় পরিঘ গ্রহণ পূর্বক বেগে বিঘৃর্ণিত করিয়া জন্দু- 
মালীর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন! রাক্ষদ মেই ভীবৰণ 
প্রহারে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত 
হইল। তাহার মুণ্ড, ধনুক, বাঁণ, রথ, অশ্ব ছিন্নভিন্ন হইয়া 
যে কোথায় পতিত হইল তাহার স্থিরত। রহিল না। 


পঞ্চতত্বারিৎশ সশঁ। 





মন্ত্িপুত্রগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ । 


প্রহস্তপুত্রের নিধনবার্তা শ্রপণে রাঁক্ষপরাজ রাবণ ক্রোধে 
অধীর হুইলেন। তাহার চক্ষুদ্ঘয় আরক্ত হইয়া জ্বলন্ত 
অঙ্গার খণগ্ুদ্ধয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি 
তৎক্ষণাৎ প্রবলপরাক্রম মন্ত্রিপুত্রগণকে আহ্বান পূর্বক 
হনুমানের নিগ্রহার্থ আদেশ করিলেন । অগ্নির ন্যায় তেজন্থী 
মন্ত্রিপুত্রেরাও আদেশমাত্র মহাসৈন্যে পরিৰৃত হইয়া বেগে 
নির্গত হইল । তাহারা সকলেই ধন্ুর্ধারী, মহীবীর্ধ্য, বল- 
গর্ষেধ গর্বিত এবৎ অস্ত্রশস্্রবিশারদ | তাহাদিগের ধ্বজ ও 
পভাকাঁসফল ন্বর্ণদণ্ডশোভিত এবং রথসকল মেঘের ন্যায় 
গম্তীরনির্ধোষ অশ্বযোজিত। তাহারা তগ্তকাঁঞ্চনচিত্রিত 
ধনুক হস্তে লইয়া! আস্ফালন করিতে করিতে যাইতে লাগিল ; 
তাহাতে বোধ হইতে লাগিল বিদ্যুৎশোভিত জলদাঁবলী 
গর্জন করিতে করিতে যাইতেছে । যহকালে এ সমস্ত 
বলদর্পিত রাক্ষন হনূমানকে বধার্থ মহোৌল্লাসে গমন করিতে- 
ছিল ততৎকাঁলে উহাদের আত্ত্ীয়গণ কিস্কারদিগের পরিণাম 
স্মরণ করিয়। যাঁর পর নাই ভীত ও শোকার্ত হইয়াছিল। 

ক্রমে রাক্ষদগণ হনুমানের সন্নিহিত হইল্‌ এবং উন্থীকে 
তোরণোপৰি উপবিষ্ট দেখিতে পাইল । অনন্তর বর্ষাকালীন 
মেঘসমুহ যেরূপ পর্বতের উপরি অনবরত বারিবর্ষণ করে 


১৮০ ভাধায়ণ ॥ 


তদ্রুপ এঁ রাক্ষলসৈন্য মহাবীর হনুমানের উপরি শরবর্ষণ 
করিতে প্রব্বন্ত হইল! রথসকলের গ্রস্তীর নির্ধোষ সজল 
জলদাবলীর গঞ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । কপিবীর 
কিয়ৎকাঁল সেই শরজালে একবারে অদৃশ্য হুইলেন। 
অনভ্তর রাক্ষদদিগের বাণপথ অতিক্রম করিয়া একলম্ফে 
আকাশে উখ্িত হইলেন এব পবনদেব যেরুপ ইন্দ্রধনু- 
চিত্রিত মেঘাবলী লইয়। ক্রীড়া করেন তদ্রপ তথা হইতে 
রাক্ষলসৈন্যের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহাঝু্র পবনকুমার সহসা এক ঘোর রোমহর্ষণ 
ঘিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ববক রাক্ষদদিগের মনে ভয় উৎপাদন 
করিয়া! উহাদিগের মধ্যে পতিত হইলেন এবং কতকগুলিকে 
চপেটাঘাত্ে, কতকগুলিকে পদাঘাতে, কতকগুলিকে কা 
মুষ্ট্যাঘাতেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । তিনি কতকগুলিকে 
নখঘ্বার] বিদারণ, কতকগুলিকে উরু এবং বক্ষের আঘাতে 
একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন! কোন কোন রাক্ষ 
তাহার ভয়াবহ গর্জন শ্রবণেই ভূতলে শয়ন করিল। ষে 
কয়জন অবশিস্ট ছিল তাহারা প্রাণভয়ে যে যে দিকে পারিল 
পলায়ন করিল । 

যুদ্ধাবসানে সেই রণস্থলী অন্তি ভীষণ আকার ধাঁরণ 
করিল। ইতস্ততঃ নদীআ্রোতের ন্যায় শোণিতপ্রবাহ বহিতে 
লাগিল । হৃস্তীনকল বিকৃতস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল) 
অশ্বনকল নিষ্পন্দদেছে শয়ন করিল । এ দিকে মৃত রাক্ষস- 
দ্রিগ্রে্র আত্মীয় স্বজনের বিলাপ ও হাহাঁকাঁরে লঙ্কানগরী 
পরিপূর্ণ হইল । 


স্ন্দরকা গড । ১৮১ 


ভীষণপরাক্রম কপিবির হনুমাঁন এইরূপে অতি অল্প 
সগায়র মধ্য রাঁক্ষপদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিয়। পুনরায় 
যুদ্ধপ্রতীক্ষায় পুর্ব্বোক্ত তোরণে উপবেশন করিলেন। 


ষটচত্বারিৎশ সগা। 





শঞ্চমেনাগতির লহিত হনুমানের যুদ্ধ । 


দ্ূতমুখে মন্ত্রিপু্রগণের নিধনবার্ত! শ্রবণ করিয়া তেজস্বী 
ধাঁবণের আর জ্রে!বের নীম! রহিল না । কিন্ত তিনি মনে মনে 
ইহা! বুঝিলেন ঘে,এই রাঁক্ষসহন্ত1 বাঁনর সামান্য নহে । বলিতে 
কি, তীহাবর হৃদয়ে কথপ্িৎ ভয়েরও উদ্রেক হইল! অনন্তর 
সন্ত্রণাকুশল রাঁক্ষদরাঁজ আন্তরিক ভাব গোপনপুর্বক বিরূপাক্ষ, 
যুপাক্ষ,ছর্ঘর)প্রঘন এবহ ভাঁসকর্ণ নামক পাঁচজন শীতিজ্ঞ মহাঁবল 
মেনাপত্তিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “বীরগণ ! তোমরা! 
অবিলম্ছে হস্ত্যশ্বরথসষ্কুল বহছুনণ্থ্যক মেন্য লইয়৷ দুরাত্মা 
বানরের নিগহর৭৫থ গমন কর। তোমরা মাতিশ।স্ত্ে বুহস্পতির 
ন্যায়, বেগে পবনের ন্যয় এবৎ পরাক্রমে অতুল; শ্থতরাং 
তভোমাদিগকে কোন উপদেশ দেওয়া নিম্পয়োজন | তবে 
এইমাত্র বলিতেছি, তোমরা দেশকল বিবেচনা করিয়! 
কার্ধয করিও । বলিতে কি, এই ছুরাত্মার যেরূপ কার্যয- 

২ 


১৮২ বাষাযণ ! 


কলাপ দেখিতেছি তাহাতে ইহাকে যথার্থ সাঁনর বলিয়। 
আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। আমার বোঁধ হয়, 
ইন্দ্র আমার নিগ্রহার্থ তপোবলে এই মহাবল অদ্ভুত প্রাণীর 
সৃষ্টি করিয়াছেন। অথলা, বীরগণ! আমি তোমাদিগের 
সাহায্যে নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেব, আস্থর, মহর্ষি প্রভৃতি 
সকলকেই উৎপীড়ন করিয়াছি, এক্ষণে তাঙ্থারাই হয়ত 
আমার শ্ঘনিষউকামনায় উহ্থাকে প্রেরণ করিঘ়াছে! কিন্তু 
যেই প্রেরণ করিয়া থাকুক এই লাঁনর ঘে জামার ঘে'র শত্রু 
তাহ।র আর সন্দেহ নাই; ভাতএব তোমরা স্বর সৈন্য সামন্ত 
লইয়া গিয়া উহাকে উপযুক্ত শাস্তি দাও । বীরগণ ! তোমর। 
নিজ নিজ বলগর্ষের গর্বিবিত হইয়া! যেন এই ছুরাম্মাকে বাঁণর- 
বোঁধে অবজ্ঞা করিও নাঁ। বলিতে কি, আমি আনেক ভীন 
পরাত্রম বানর দেখিরাঁছি। কপিরাজ বালী, তাহার ভ্রাতা! 
ন্ৃগ্রীব, মহাবল জান্ববাঁন, মেনাপতি নীল এবং দ্বিবিদাঁদি 
অন্যান্য কপিলীরদিগকেও নিরীক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের 
গতি, তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি বা উৎসাহ এরূপ ভয়াবহ নহে এবং 
তাহার ইহার ন্যায় কামন্ধপ পরিগ্রহ করিতেও সমর্থ নহে । 
এ অবশ্যই কোন মহুহু প্রাণী, বাঁনরমুর্তি ধারণ করিয়! আপি 
য়াছে) অতএল তোমরা ইহাকে নিগ্নহার্খ বিশেষ যত 
করিবে | বারগণ! আমি তোমাদের পরাক্রম সবিশেষ 
অবগত আছি; জরাম্তরেরাও যে সমরে ভোমাদের সম্মুখীন 
হইতে পাঁরে না তাঁহাও জানি। তথাপি তোমরা ইহা! স্মরণ 
রাখি ঘে, জয়াভিলাধী নীতিজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি যুদ্ধে 
অবহেলা কর! উচিত নহে, কারণ জয়লঙ্ষী অতিশয় চঞ্চল]। 


স্রনরকাও্ড। ১৮৩ 


বিশেষ সতর্ক না হইলে মহাবীরেরাও সহদ।! প্রাণ হারাইতে 
পাবেন 1” 

অগ্রির ন্যায় তেজন্বী মহাবল সেনাঁপতিগণ প্রভুর আদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া হনুমানের নিগ্রহার্থ মহাবেগে নির্গত হইল । 
ভাহার] নিশিত অস্ত্র শত্ত্র গ্রহণ পূর্বক অসংখ্য সৈন্যে পরিরুত 
হইয়া! কেহ রথে, কেহ মন্তহস্তীতে কেহ বা বেগবান অশ্খে 
আরোহণ পুর্বক গমন করিল। অনন্তর তাহারা দূর হইতে 
দ্বিতীয় সুর্যের ন্যায় তোরণোপরি উপবিষ্ট হুনুমানকে দেখিতে 
পাইল। তিনি মহাবেগ, মহ।সত্ব, মহাবল, মহামৃতি, মহোঁৎ- 
দাহ এবং মহাভুজ। রাক্ষসের! তাহাকে দেখিবাঘাত্র চতু- 
দ্দিক হইতে নানাবিধ ভানণ গ্রহরণ লইয়া আক্রমণ করিল । 
দর্ধর নামক রাক্ষন পাঁচটা তীক্ষ শাণিত শরে হনমানের 
[শরোদেশ বিদ্ধ করিল । কপিবীর শরবিদ্ধ হইয়া আঁকাশ- 
মার্গে উাখিত হইলেন এবং ভয়াবহ পিংহন।দ পরিত্যাগ 
পূর্বক দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষদ 
ছুর্ঘরও রথ হইতে হনুমানের উপরি শত শত শ।ণিত শর- 
বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

বর্ষাবসানে প্রবল বায়ু যেরূপ ধারাঁব্ী মেঘ মকলকে 
বিচ্চিম করে মহাবীর হনুমানও সেইক্প দুর্ধরের শরজীলকে 
নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য 
হইলেন না। অনন্তর রাষ্চসের অব্যর্থ সন্ধানে অত্যন্ত 
ব্যথিত হইয়া তিনি যার পর নাই কুদ্ধ হইলেন এবং ভীষণ 
গর্জন করত বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে পর্বতশৃঙ্গে 
যেরূপ নিছ্যুৎরাঁশি পতিত হয় তদ্রুপ তিনি সহস! রাক্ষসের 


এল রামায়ণ । 


রথোপরি পতিত হুইলেন। মেই পতনবেগই ুর্ধরের 
আটটা অশ্বসহিত রথ একবারে চূর্ণ হইয়া! গেল এব সে 
স্বয়ং স্বৃতদেহে ভূতলে পতিত হইল । 

বিরূপাক্ষ ও যুপাক্ষ নামক ছু রাক্ষস দূর হইতে 
এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া রোষভরে হনুমানের সম্মুখে 
অগ্রসর হইল এবং ছুইটি মুদগর লইয়া তাহাকে অনবরত 
বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে লাগিল। কপিবীর সবলে এক 
শালরৃক্ষ উৎপাটন পুবর্বক উহ্থার এরহারে মৃহূর্তমধ্যে রাক্ষদ- 
দ্বয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । 

এইরূপে হনুমান তিনজনকে বিনাশ করিলে প্রঘন ও 
ভামকর্ণ নামক অবশিষ্ট দেনাপতিদ্বয় ক্রোপূভরে উহীঁকে 
এককালেই আক্রমণ করিল। ভাদকর্ণ এক শুলাপ্র এব 
প্রন একটী শাণিত পষ্টিশ লইয়! প্রহার করিতে লাগিল। 
মহাবীর পবনকুমীর উহাদের গ্রহারে ক্ষতবিক্ষত এবং 
রক্তাক্তকলেবর হইয়া নবোদিত সুষ্ন্যের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন এবং ক্রোধহরে পশু, পক্ষী ও বুক্ষাদি সহিত একটা 
গিরিশৃস্ক উৎপাটন করিয়া রাক্ষসদ্ধয়কে প্রহার করিলেন! 
উহ্থারা তৎক্ষণাৎ নিষ্পিষ্ট হইয় প্রাণ হারাইল। 

এইরূপে সেনাপতির প্রাণ হারাইলে মহ'বাঁর হনুমান 
অনায়াসেই অবশিষ্ট বানরদিগকে বিনাশ করিলেন। তিনি 
অশ্ব দারা অশ্ব,হস্তী দ্বারা হস্তী,রথ দ্বার রথ এবং রাক্ষস দ্বারা 
রাক্ষস বিনাঁশ করিলেন । তৎকালে রাঁক্ষম, হস্তী ও অশ্বগণের 
শোণিতপ্রবাহ ও মৃতদেহে এবং ভগ্ন রখাদিতে রণস্থলী অতি 
ভীষণ দৃশ্যে পরিণত হইল 


সন্দরকাওড । ১৮৫ 


এদিকে মহাবীর পবন্কুমার রাঁক্ষসবিনাঁশে যাঁর পর নাই 
তা!হ্লাদিত হইয়! পুনরায় যুদ্ধ প্রতীক্ষায় পুর্বেবাক্ত তোরণো- 
পরি উপবেশন করিলেন । 

তৎকালে ভাহাকে দেখিয়া বোঁধ হইতে লাগিল যেন 
যমরাঁজ প্রজানাশে একটু অবকাশ পাইয়। বিশ্রাম লাত 
করিতেছেন | 


রত 
সপ্তচত্থারিংশ সর্গ। 
2০৮55 
অঙ্গেন সহিত হনুমানের যু । 


হনুমান সৈন্যসামন্ত্র সহিত গঞ্চদেনীপতিকে বিনাশ 
করিয়াছে এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রন্ণ করিয়! রাক্ষনরাজ রাবণ 
ক্রোধে অভিভূত্ত হইলেন এবং সমবোন্মুখ সন্মুখস্থিত কুমার 
অক্ষর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। মহাগ্রতাপ অক্ষ সেই 
দৃষ্টিতেই পিতার আদেশ বুঝিতে পারিলেন এবৎ সমরার্থ 
কাঞ্চনচিত্রিত ধনুক হস্তে করিয়। হুগ্রদীপ্ত যজ্ঞীয় অগ্নির 
ন্যায় শোনা পাইতে লাগিলেন। অন্ন্তর তিনি স্বণজল- 
জড়িত বালারুণের ন্যায় উড্ছ্বল একখানি রথে আরোহণ 
পুর্বক হনুমানের নিগ্রহার্থ বাত্রা করিলেন । এ অপুর্ব রথ 
তপো।বলে লব্ধ এবং উহার ধ্বজ ও পতাকা মকল রত্রবিভু- 


১৮৬ কামামণ । 


ঘিত; উহা! স্থরাস্ররেরও অধৃষা, অপ্রতিহতগতি, আঁক;শ- 
গামী এবং বিছ্বাতের ন্যায় উজ্জ্বল । উহ্বাতে আটটা অতিশয় 
বেগগামী অর্থ ঘোজিত ছিল এবং উহার অভ্যন্তরে শর, 
আদি প্রভৃতি অস্ত্র যথাস্থানে সজ্জিত থাকায় উহ1 নাগবহুল 
পাতালপুরীর ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়।ছিল। মহাবার অক্ষ 
কালে উজ্জ্বল স্বর্ণমীল্যে সজ্জিত এই রথে আরোহণপুর্ববক 
নির্গত হইলেন তৎকালে তুরঙ্গদিগের ত্রেধারব, হন্তীনকলের 
বুংহিতধ্বনি, রখের স্ত্রগন্তার নির্ধোষ, রাক্ষসবীরদিগের 
আস্ফালন এবং সৈনাদিগের তুমুল কোলাহলে এক দিগন্ত- 
বিসারী শব্দ উত্থিত হইল। এ শব্দে সশৈলকাননা পৃথিবী 
এবৎ অনন্ত আকাশ যেন পতিপুর্ণ হইল। 
অক্ষ সসৈন্যে অশোককাননের তোরণের নিকটে উপ- 
স্বিত হইরা দেখিলেন, মহাবীর হনুমান যুগান্তকালীন আগ্রি 
ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি কিয়ৎকাল সবহুমানে হন 
মানের মুত্ি নিরীক্ষণ করিলেন; জনন্তর তাহার ও নিজের 
বলাবল চিন্ত। করিয়া প্রলয়কাঁলীন মৃষ্ের ন্যায় নিজ শরীর 
বদ্ধিত করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর অজেয় হনুমান অক্ষের দিকে ভ্রক্ষেপঞ্ত করিলেন 
না ; অটলভাবে তোরণোপরি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
তদর্শনে রাক্ষনবার যার পর নাই ক্ুদ্ধ হইয়! হনুমানের 
গাত্রে তিনটা শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজ। 
মারুতির আর সহ্য হইল না। উভয় বারের তুমুল 
হগ্রম উপাস্থত হুইল ; এ সংগ্রাম দর্শনে স্বর্গে দেবগণ 
পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। তৎকালে সূর্ধ্য ভয়ে বিবর্ণ হইয়া 


স্থনরকাণ্ড। ফাদ 


তাপদানে বিরত হইলেন, বাঁসুর গাঁতরোধ হইল, পর্বত 
সকল অনবরত কম্পিত হই:ত লাগিল, খগনমার্গ প্রতিধ্বনিত 
ও আকাশ বিক্ষৌভিত হইয়া! উঠিল এবৎ পুথিবীঞ্ যেন 
বীরদ্ধয়ের পদভরে আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর শরসদ্ধানকুশল মহাবীর অঙ্ছ আশীবিষ উরগের 
ন্যায় তিনটা জুব্রণপুঙ্থ ম্রশাণত শর হনুমানের মন্তকে 
নিক্ষেপ করিলেন শরবিদ্ধ হুওয়াতে কপিবীবের মস্তক 
শোণিতে আপ্ল্‌ত হইল এবং তাহাতে তিনি কিবণচ্ছট। 
সহিত নবেদিত সাধ্যের নায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 
অনন্তর সমরোন্যুখ মহাবীর পবনকুমার শরাঘাতজনিত 
ক্রোধে এবৎ যুদ্ধদনিত হে বদ্ধিত হইতে লাগিলেন । 
ততৎকাঁলে তাহার রোষবিবৃন্ত ভীষণ নেত্রদ্য় দেখিয়। বোঁধ 
ভ্ইতৈে লাগিল যে ভিনি যেন হস্ত্যশ্বসহিত সমগ্র রাক্ষস- 
সৈন্যকে ভম্মীভূত করিতেই উদ্াাত হইয়াছেন । এদিকে 
রাবণপুত্র অক্ষ বিচিত্র কৃান্ম্রক হস্তে করিয়া ইন্দ্রধনুচিত্রিত 
মেঘ যেরূপ পর্বতের উপরি বারিবর্ণণ করে তজরপ পর্ববতা- 
কার কপিবীরের উপরি অনবরত বণবর্ধণে প্রবুন্ত হইলেন। 
রাক্ষদবীর বালম্বভাববশত বলদর্পে দর্পিত এবং তাহার 
নেও্দ্বয় ক্রোধে আরক্ত; কিন্তু তিনি জানিতেন না তৃণাচ্ছন্ন 
মহাকুপের অভিমুখে গমন করিলে হস্তার যে দশা হয় 
হনুমানের (অভিমুখে গমন করিয়! তাহার ৪ সেই দশা হুইবে। 
মহাতেজ1' পননঝুঁমাব শরাহত হইয়। বাহ্বাস্ফোট করতঃ 
খেঘগন্ভীররবে এক ভয়াবহ সৎহনাদ পরিতাঁগ করিলেন 
এবং বেগে বাঁক্ষপদৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 


৯৮৮ রানাণ। 


রণচতুর অক্ষও, মেঘ।বলী যেমন পর্বতের উপরি শিলা বৃষ্টি 
করে, তদ্রপ হনুমানের উপরি বাণৰৃষ্টি করিতে করিতে 
অগ্রসর হইলেন। কপিবীর রাক্ষসের শরজালে যার পর 
নাই ব্যথিত হইয়া বায়পথে উখিত হইলেন এবং শরনকলের 
মধ্যপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ইহাতেও নিস্তার 
পাইলেন না। অচিরেই ভুজাস্তরে বিদ্ধ হইলেন। তখন 
তিনি কিযুৎকাল সবহুমানে অক্ষের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়। 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “অহো ! এই রাঁক্ষপবীর বালক 
হইলেও নবোদিত সুর্যের ন্যায় ইহার পরাত্রম কি দুঃসহ! 
ইহার যেরূপ রণনৈপুণ্য বী্্য ও সহিষ্ণুতা দেখিতেছি তাহাতে 
এই বালক যে বীরসমীজে বিশেষ সম্মীনের উপযুক্ত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বলিতে কি সমরে ইহার ভীমঘুত্তি দর্শন করিঘা! 
হরাস্থরেরও হৃদয়ে ভয় উপস্থিত হয়। যাহা হউক ইহার 
সমরোত্সাহ ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছে, অতএব আর ইহাকে 
পেক্ষা কর। উচিত নহে। জ্বলনোনম্মুখ অগিকে নির্বাণ 
না করিয়া কোন্‌ মুর্খ নিশ্চিন্ত থাকে £”, 
রণদক্ষ হনুমান মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া! নিজবেগ 
বৃদ্ধি করিলেন। অনন্তর আকাশপথে থাকিয়াউ অক্ষের 
বৃহৎ রথের উপরি এন্ধপ তলপ্রহার করিতে লাগলেন যে 
অল্পকাল মধ্েই এ বিচিত্র রখ চুর্ণীরুত এবৎ উহার আটটি 
অশ্ব বিনষ্ট হইল। তখন পুণ্যাত্া খষিগণ যেরূপ রক্তমাংস- 
ময় দেহ পরিত্যাগ করিয়! ন্বর্ণধামে গমন করেন তদ্রপ অক্ষ 
এ ভগ্ুরথ পরিত্যাগ করিয়া খড়গগ্রহণ পুর্বক আকাশে 
উত্থিত হইলেন। মহাবীর পবনকুমার আক্ষকে পক্ষিরাজ 
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গরুড়, পবনদেব এবং সিদ্ধচারণসেবিত আকশিপথে উত্থিত 
দেশিয়া এবং তথায় রাবণপুভ্রের ব্লপ্রকাশ কাঁধ্যকারী 
হইবে না জানিয়া, সহস!1 দুটরূপে রাক্ষসের পদছয় ধারণ 
করিলেন। হনুমানের পরাক্রম তাহার পিতা পবনদেবের 
নায়। গরুড় ঘেমন অজগর সর্পপকলকে ধারণ করেন, 
ভজ্জপ তিনি অন্লীলাক্রমে অঞ্ষকে ধারণ করিয়া বিধূর্ণিত 
ক্িিতে লাগিলেন, অনন্তর সবেগে ভুতলে শিকেপ করি- 
লেন। শিক্ষিগ্ত হইবাঁসাত্র শক্ষের বাহু, উরু, কটি এবহৎ 
বক্ষ-স্থল ইনযাদি ভগ্ন হইল; মদ্ধিক্ষন সকল বিশ্লিন্ট হইল 
এবৎ অস্থি চরণ হইম! গেল। অক্ষ ভুহলে পতিত হইয়া! 
প্ক্ত বন করিতে করিতে পাণত্য!গ করিলেন। 

মহাকপি এইরূপে অক্ষকে বিনাশ করিয়া রংক্ষমরাঁজের 
ননে শ্রথম ভয় উত্পাদন করিলেন । এদিকে তাহার এই 
আলেকিক কাধের বিশ্রিত হইয়া আরর্গে দেলরাস ইন্দ ও 
দেবগণ, জ্যোতিশ্চক্রমপ্যগত মহধিগণ লহ ঘক্ষপননগাদি 
গ্রানীগণ তাহাকে সবিল্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
পলনকুমারও রণান্তে ডা বিআমের জন্য পুনরায় 
সেই তোরণেপরি উপদেশন করিলেন । 


অফটচত্বারিৎশ সগ?। 


ইন্ত্রজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ । 


কুমার অক্ষ হনুমানের হস্তে রাণে নিহত হইয়াছেন, এই 
নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়। রাক্ষসরাঁজ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত 
হইয়। উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে দেববিজয়ী পুত্র ইক 
জিশুকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি অস্ত্রবিদ্‌- 
গণের অগ্রগণ্য এবং ধনুর্বিিদ্যায় পাঁরদ্শী। তুমি স্থুরাস্থরেরও 
শাসনকর্তা ; তাহার! সমরে তোমার সম্মুখীন হওয়| রুরে 
থাকুক, তোমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ভয় করিয়! থাঞ্চে। 
ভুমি তপঃপ্রভাবে পিতামহ ত্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া! ভীহার 
নিকটে দিব্যাস্্র লাভ করিয়াছ। যুদ্ধে কখন ক্লান্ত হয় না, 
তুমি ভিন্ন ভ্রিলোকেও এমন কাহাকে দেখি নাঁ। তুমি 
যেরূপ স্বীয় ভূজবলে রক্ষিত, সেইরূপ তপোবলেও রক্ষিত। 
তুমি দ্েশকালচ্ৰ এবং রাজনীতিশাস্তে স্বপগ্ডিত। অধিক 
কি, রণস্থলে বা মন্ত্রণামুছে এমন কোন কাধ্যই নাই যাহা 
তোমার ভুজবল বা বুদ্ধিনলে সহজে সম্পন্ন হয় না। জগতে 
সকলেই তোমার অনাধারণ পরাক্রমের বিষয় অবগত আঁছে। 
তোমার জন্্বল ও তপোবল কোন অংশে আঙার হইতে 
ন্যুন নহে ; হুতরাং ভূমি যুদ্ধযাত্রা করিলে আঁমি জয়লাভ 
বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি । বৎস! তোমায় আর 
দুঃখের কথা কি বলিব, ষাঁহ1!র। সমরে পরাজয় কাহাকে বলে 
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কখন জানিত না, আমার অনুচর কিস্কর নামক সেই সমস্ত 
রাক্ষলদিগের মধ্যে আর এক প্রাণী জীবিত নাই; মহ1বল 
জন্বুমালী নিহত হইয়াছেন,অগ্নিকল্প অমাত্যপুভ্রেরা নিহত হই- 
ঘাছেন,.অজেয় দুর্ধরাদি পঞ্চজন সেনাপতি ও নিহত হইয়ছেন ; 
হাবশেষে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র কুমার অক্ষও আমাকে 
ঢর্কিষহ পুত্রশোক প্রদান করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন। হনুমান 
নামক একজন বাঁননল 'এই সমস্ত ছুক্ষর কাধ্য করিয়াছে । 
বম! এক্ষণে আমি তোমার উপরেই এ অপমানের প্রতি- 
শোধ লইবাঁর ভার দিতেছি । তুমি রণকুশল, তোমাকে 
সার অধ্বিক কি উপদেশ দিব। এই অসহখ্য সৈন্যের 
বিনাশের কথা স্মরণ রাখিয়া, সেই ছুরাআা! বানরের বলাবল 
স্বিরকরণান্তর নিজপরাক্রমানুরূপ কাধ্যে প্ররৃ হইবে। 
যাহাতে আব বুখা সেনা নাশ না হয় তাহার চেষ্টা করিবে। 
বন! তামার বিবেচনায় তোমার আধিক হেল! লইয়] 
যাইবার আবশাযক নাই, কারণ এই বানরের সহিত যুদ্ধে 
তাহার! হয় প্র।ণ হারায় নচে€ রণন্থুল হইতে পলায়ন করে; 
বজের ন্যায় স্রশাণিত শারেও প্রয়োজন নাই, কারণ আমি 
শু1ন্য়াছি পবনকুমীরের শরীর আস্ত্রে ছুর্ভেদ্য, গতি অগ্রাতি- 
হত, বলবীষ্্য অনীম এবং তেজ অগ্রির ন্যায়। তাহাকে 
অস্ত্রের দ্বারা বিনাশের চেষ্টা নিম্ষল হইবে । অতএব তুমি 
আমার উপদেশ সম্যক বিব্চেনা করিয়া অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের 
সামর্থ্য কর, তাহা হইলে বিন! ক্লেশেই শঞ্রুর পরাভিৰ 
সিদ্ধ হইনে। ইন্দ্রজিৎ ! তুমি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুর; 
আমার ইচ্ছ। ছিল না তোধাঁকে এই কাঁষো নিয়োগ করি, 
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কিন্ত রাজধর্ম্মের অনুরোধে আমাকে বাধ্য হইতে হইল। 
শত্রকে রণে পরাজয় করা নিতান্ত আবশ্যক । আর 
কাহারও উপরে বিশ্বান করিয়া সে কার্যের ভার দিতে 
পারিলাম না।” 

দেবপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতার এই আঁদেশ শ্রবণ করিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সভাস্থ অন্যান্য নকলকে 
যথাষেোগ্য অভিবাদন করিয়া তাহাদের অনুমতি গ্রহণ করত 
যুদ্ধার্থ সভ্জিত হইলেন । তৎুকালে হর্ষভরে পর্বকাঁলীন 
সমুদ্রের ন্যায় তীহার বিপুল দেহ বদ্ধিত হইতে লাশিল। 
মহাঁতেজ। রাঁক্ষসবীর গকুড়ের ন্যায় বেগবিশিষ্ট তীক্ষদং্র 
বিষধর সপচিহুষ্টয়যোজিত রথে আরোহণ পূর্বক মহাবেগে 
হুনুমাঁনের অভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে কপিবীরও 
দুর হইতে ইন্দ্রজিতের রথনির্ঘোষ, জ্যাশব্দ এবং ধনুষ্টক্কার 
শ্রবণ করিয়! যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে 
উভয় পক্ষ সম্মখীন হইল। রণপণ্ডিত উন্দ্রজিৎ শাণিত শর 
সকল হনুমানের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মহাঁতেজা 
হনৃুমানও হর্সভরে ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ কবিলেন। 
তৎ্কাঁলে দ্িকৃলকল সহসা অন্ধকারাচ্ছিন্ন হইল, যুগ ও পক্ষী 
সকল বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া! উঠিল । গগনে দেবতা, 
গন্ধর্ব্ন এবৎ জ্যোতিশ্চক্রগত মহর্ষিগণ যুদ্ধদর্শনার্ঘ উপস্থিত 
হইলেন।. | 

ক্রমে উভয় বীর ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত হইয়া স্থরেক্র 
ও অস্ুরেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ 
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রথোপরি অবস্থিতি করত বিচিত্র ধনুক পুনঃ পুনঃ ভীষণ টস্কার 
গ্রাদান পূর্বক কপিবীরের উপরি অননরত বাণবর্ষণ করিতে 
প্রবৃ হইলেন। রণদক্ষ হুনুমানও রাক্ষনবীরের শরবেগ 
ব্যর্থ করিবার জন্য পবনপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
গরবীরহস্ত। ইন্দ্রজিৎ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র ন্যায় 
সাক্লবিশিষ্ট সুবর্ণপুঙ্ঘ বাণসকল পন্ুকে যোজনা করিলেন । 
রথের স্থগন্তীর নির্ধোষ, অশ্বের ভ্রষারব, হস্তীর বুংহছিত 
এবং মৃদ্লগ, ভেরী পটছাদির ধ্বনি অতিক্রম করিয়াণ্ড তীহ!র 
ধনুষ্টন্কারের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছু. 
তেই হনুগানকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন না। কপি- 
বীর আশ্চর্য দক্ষতার সহিত ইন্দ্রজিতের বাণপথ অতিক্রম 
করিয়া! ভ্ন্তপ্রসারণ পূর্বক পুনঃ পুনঃ গগনমার্গে উত্থিত 
হইতে ল।গিলেন। ফলতঃ বীরদ্ধয় রণদক্ষতায় পরস্পরের 
সমকক্ষ ছিলেন। গগনে দেবগণ তাহাদের সংগ্রাথ দেখিয়া 
যার পর নাই আনন্পান্ুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তাহারা পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে অক্ষম হওয়াতে কেহ 
ক'হাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না । 

ইন্দ্রজিৎ নিজ অব্যর্থ অস্ত্র সকলও ব্যর্থ হইতে দেখিয়া 
যার পর নাঁই চিন্তিত হইলেন এবং ধ্যান দার! শাক্রর 
ভবধ্যত প্রত্যক্ষ করিয়া হনে মনে ভাঁবিলেন কি 
উপায়ে উহার উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়। পরিশেষে তিনি স্হির 
গদ বানর যখন অবধ্য তখন ব্রহ্গান্ত্রেত ইহার 
স্বত্যু হইবে না; তবে ইহাকে বন্ধনের উপায় দেখা যাউক। 
এই ভাবিয়! তিনি পিতামহপ্রদ্ত দিব্য অস্ত্র ধুকে যোজনা 


১৯৪ রামাধণু ॥ 


করিলেন । উহ! নিক্ষিপ্ত হইবামান্র মহাবীর হনুমাঁন উহাতে 
বদ্ধ এবং একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়। ভূতলে পতিত হইলেন । 
ব্রক্ষার অনুগ্রহে হনুমান অতি অন্নকালের মধ্যেই সংজ্ঞা- 
লাঁভ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, “অহছো ! আমি 
্বায়ন্তুব মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ব্র্গান্ত্রে বন্ধ হইয়া! পড়িয়াছি। 
এখন আর আমার এমন সামর্থ্য নাই যে ইহা হইতে ুক্তি- 
লাভ করি। অতএব আমাকে পিহাঁমহের নিদেশবভ হইয়া 
এই বন্ধন ভোগ করিতে হইবে ।” এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত 
দুঃখিত হইলেন; কিন্তু কিয়ৎকাঁল পরে জবাঁর স্থির করি- 
লেন, “সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বয়ং 
পবনদেব যখন আমাকে রক্ষা করিতেছেন, তখন আর আমার 
এ বন্ধনে ভয় কি? যুক্ত হইতে পারিলাম ন! বলিয়া এত 
ুঃখিতই ব। হইতেছি কেন ? আর আমি দেখিতেছি আমার 
যাহা উদ্দেশ্য তাহাই এই বন্ধনেই সিদ্ধ হইবে। ইহাতে 
রাবণের সহিত আঁমার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইবার সম্ভাবনা । 
অতএব রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া চলুক, আমি কিছুই 
বলিব না।” 
বিচক্ষণ হনুমান মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়' নিশ্চেষ্টভাবে 
রহিলেন এবহ রাক্ষনদিগের অত্যাচারে যেন অত্যন্ত নিপীড়িত 
হইয়াছেন এই ভাণ করিয়া আর্নাঁদ করিতে লাগিলেন । 
রাক্ষসেরাও তাহাকে অবসন্ন দেখিয়া মহানন্দে শোণবন্ধল ও 
ভ্রুমচীরের রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিতে লাগিল । “দ্ীবণ হয়ত 
আমাকে দেখিতে অভিলাষী হইবে” এইদ্ধপ কৌতুহলী হুই- 
যাই ততকালে হনুমান রাক্ষলদিগের লন্ধন ওবিদ্রপাদি সমস্তই 


স্রশ্দরকাণ্ড। ১৯৫ 


সহ করিলেন। এদিকে বল্ুলের ছারা বদ্ধ হুইবামাত্র তাহার 
অন্্রবন্ধন মাপনিই শিখিল হইয়া পড়িল ; কারণ অক্ত্রবন্ধানের 
ধর্মই এই যে, উহা শন্য বন্ধনের সহিত এককালে থাকিতে 
পারে নাঁ। তাদ্দর্শনে ইন্দ্রজিৎ যার পর নাই বিষগ্র হইলেন 
এবৎ মনে মনে কহিলেন, “আমি এত পরিশ্রমে যে মহ 
ক্র সাধন করিলাম তাহা 1নঙ্ছল্‌ হইল । মু রাক্ষসেরা 
মন্ত্রের গ্রনাব না জানিয়া লঙ্গাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। 
এক্ষণে যে গার অনা কোন অস্ত্রে কার্ধ্য দিদ্ধ হইবে ভাঁহাও 
বোধ হয় না1” 

এদিকে ন্চিক্ষণ ভনুমান নস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়াও নিশ্চেন্ট হইয়া রহিলেন। তিনি এইরূপ ভাণ 
করিলেন. যেন রজ্জুন্ধনেই যার পর নাই কাতর হুইয়। 
গড়িয়াছেন। রাক্ষপেরা মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে 
তাহাকে আকর্ষণ করিয়। রাবণের নিকট লইয়া চলিল। 
তাহারা কেহ উহাকে প্রহার করিতে লাগিল কেহ বা বিজ্রপ 
করিতে লাগিল । কেহ কহিল, “উহাকে কাটিয়া ফেল 
কেহ বা কহিল, “পুড়াইয়া! খাইয়! ফেল ।” ইন্দ্রজিৎ অভ্য- 
এমাগত বন্ধুবর্গকে আঙ্গলিনির্দেশ পুর্ধবক মত্তমাতঙ্গীকাঁর 
হনুমানের প্রকাণ্ড মুর্তি দেখাইতে লাগিলেন । তাহারাও 
অত্যন্ত আশ্চর্ম্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাস করিতে লাগিলেন, 
“এই বানর কে? কাহার? কোথা হইতে আসিয়াছে? 
উহার ছি বা কিরূপ % 

ক্রমশ হনুমান রাক্ষপদিগের দ্বারা রত্রবিভূষিত উজ্জ্বল 
গুহে শীত হইলেন। তিনি দেখিলেন রাক্ষপরাজ রাবণ 


১৯৩ রামাঁষণ। 


মধ্যাহৃকালীন সুর্য্যের ন্যায় সভামধ্যে উপরি আছেন । 
চতুর্দিকে পাত্র, মিত্র এবং মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধের তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া আছেন । 


একোনপঞ্চাশ সগ। 


পিপি উিউছিএািসপািশালি 


হনুমানের বাঁবণকে দশন। 


মহাবীর হনুমান দেখিলেন, রাক্ষলরাঁজ রাবণ মুক্তাম্ণি- 
থচিত বহুমুল্য আস্তরণাচ্ছাদিত এক স্ফাঁটিক সিংহাসনে উপ- 
বিষ্ট আছেন। তাঁহার চতুর্দিকে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা 
স্বন্দরী রমশীগণ চাঁমর হস্তে ব্যজম করিতেছে । তাহার 
মস্তকে মুক্তাজালশোভিত মহাহ্মণিখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট 
এবং গাত্রে নানাবিধ স্বর্ণ আভরণ। তাহার পরিধান পষ্টবস্্র, 
সর্ববশরীর রক্তচন্দনে চর্চিত-মধ্যে মধো বিচিত্র শৈব 
ত্রিপুণ্ড, সকল শোভা পাইতেছে। হিংত্রজন্তসন্কুল মন্দর 
পর্বতের শিখরসমূহের ন্যায় তাহার তীক্ষদন্তশোভিত দশ 
মস্তক অতিশয় ভীষণ হুইয়াছে। তাহার বর্ণ নিথ্িড় মেঘের 
ন্যায় নীল; স্থৃতরাঁৎ বক্ষঃস্থলস্থ রাজত হাত বলাক। 
শ্রেণীর ন্যায় 'শোভা পাঁইতেছে। তাহার অগদশোভিত 
কৃষ্ণবর্ণ হস্ত সকল পঞ্চশার্ধ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; 


স্থন্দরকাণ্ড। ১৯৭ 


অঙ্গুরীয়ক সকলকেও সর্পের মস্তকস্থ মণিসমূহের ন্যায় বোধ 
হষ্টাতেছে। ভূঁমগুলের চতুর্দিকে যেমন চারি সমুদ্র, তক্রপ 
তাহার চতুর্দিকে ভুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্খ্ এবং নিকুস্ত নামক 
চারিজন মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী উপবিষ্ট রহিয়াছে । আরও 
অন্যান্য অনেক সচিব সর্বদা রাক্ষলরাঁজকে মন্ত্রণ। প্রদান 
করিতেছে । 

মহাবীর হনুমান মেরুশিখরস্থ জলদের ন্যায় অপ্রতিম- 
তেজ রাঁবণকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইলেন 
এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “অছো ! রাবণের কি 
তেজ! কি প্রতাপ! কি গা্তীর্ধ্য ! কি রূপ ! ইহার শরীরে 
রাজলক্ষণ সমস্তই বিদ্যমান। বলিতে কি, দুরাত্বা যদি অধন্ম 
পথে পদার্পণ না করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রের লক্গনীও ইহার 
অস্কগত। হইতেন। কিন্তু দুরাত্ম। আর অধিক দিন বাঁচিষে 
না) উহ্বার ক্রুরকর্্মাবলী দেখি! ভ্রিলৌক ভীত ও উদ্দিন 
হইয়াছে ।”» 


৬ 


পঞ্চাশ সণ? 





প্রহস্তের হনুমানকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাস! । 


রাক্ষপরাজ রাবণ ক্রোধভরে অগ্রবন্তাঁ রজ্জুবদ্ধ মহাঁকায় 
বাঁনরকে নিরীক্ষণ করিলেন । কিন্তু হনুমানের তেজোময় যুস্তি 
এবং পিঙ্গল নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া তাহার অন্তঃকরণে ভয়ের 
সঞ্চার হইল । তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “অহো ! আমি 
একদিন কৈলাঁসপর্বতে ভগবান নন্দীকে কুমুখ বলিয়া উপ- 
হান করাতে তিনি আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান 
করিয়াছিলেন, যে “আমার ন্যায় মুখবিশিষ্ট প্রাণীই তোম।র 
সৃভ্যর কারণ হইবে 7 এক্ষণে কি তিনি স্বয়ং বানররূপে 
আমাকে শান্তি দিতে আসিয়াছেন £ অথবা ইনি কি অস্ত্র 
রাজ বাণ; নন্দীর আদেশে আমার অনিষ্টার্থ উপস্থিত হুইয়া- 
ছেন ? না, আমি কেন বৃথা আশঙ্কাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছি £ 
বরপ্রভাবে রাবণ অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না1 

রাঁক্ষলরাজ রাবণ মনে মনে এইরূপ চিস্তা করিয়! আরক্ত- 
লোচনে মন্ত্রী প্রহস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, 
“মন্ত্রিবর 1 তুমি এই ছুরাত্্া বানরকে জিজ্ঞানা কর, ও 
কোথ। হইতে, কিজন্য আসিয়াছে? কাহার নুমতিতে 
আমার বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ? কিজন্যং এ নন্দন- 
কাননসদৃশ বন ভগ্ন করিল এবং কেনই বা অকারণ কতক- 
গুলি রাক্ষসের প্রাণসংহাঁর করিল £ আমার যে পুরীর মধ্যে 


সুনারকাও । ১৯৯ 


প্রবেশ করিতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও' হ্ৃতকম্প উপস্থিত হয়, 

ও কোন্‌ সাহসে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল £” 

রাঁবণের এই বাক্য.শেষ হুইলে প্রহস্ত হনুমানের দিকে 
চাহিয়া শান্তভাবে কহিল, “বানর ! আশ্বস্ত হও, ভয় করিও 
না। তুমি বল,_-তুমি কোথা হইতে আলিয়াছ। দেবরাজ 
ইন্দ্র কি তোমায় প্রেরণ করিগাঁছেন ? বল, ভয় কি? সত্য 
বলিলে আমর! তোমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিব। তুমিকি 
যম বা বরুণদেবের চরস্বরূপ আমাদের পুরীতে আসিয়াছ ? 
অথব! বিজয়াকাঙ্কী ভগবান বিষুণ তোমাকে পাঠাইয়াছেন ? 
বলিতে কি, তোমার তেজ দেখিয়া তোমাকে কখনই প্রকৃত 
বানর বলিয়! বোধ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি 
জন্য এখানে আমিয়াছ সত্য করিয়া বল। মিথ্য৷ বলিলে 
তোমার প্রাণসৎশয় হইবে 1”, 

» এই বলিয়া! প্রহস্ত বিরত হইলে, হনুমান রাবণের প্রতি 
চাঁহিয়া কহিলেন, “রাঁক্ষপরাজ! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, যম 
বা বরুণের নিকট হইতে আমি নাই। কুবেরের সহিত 
আমার সখ্যতা নাই; ভগবাঁন বিষণ আমাকে বিজয়াঞ্থী 
হুইয়! প্রেরণ করেন নাই। আপনি আমার যে আকুতি 
দেখিতেছেন, ইহাই আমার স্বাভাবিক আকৃতি-_-আমি 
যথার্থই বানর । আমার এখানে আমিবার প্রধান উদ্দেশ্য 
আপনার রর্শনলাভ। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে 
না লৌবাি আপনার বন ভগ্ন করিয়াছিলাম। অনন্তর 
যখন মহাবল রাক্ষসের! যুদ্ধার্থী হইয়া আয়ার্কে আক্রমণ 
করিল, তখন দেহরক্ষার্থ আমকে কাজে কাজেই প্রতিতুদ্ধ 


৬ রামাযখ। 


করিতে হইল। পরে আপনারই দর্শনের জন্য ইচ্ছা পূর্বকক 
এই সামান্য বন্ধনেও আবদ্ধ হইয়াছি ; নতুবা! পিতামহের 
বরপ্রভাবে দেবাস্থরগণ অস্ত্রপাশেও আমাকে বন্ধন করিতে 
পারেন না । এক্ষণে রাক্ষনরাজ ! আমি যেকাধ্যের জন্য আপ- 
নার নিকট আসিয়াছি,তাহ! ক্রমশঃ বলিতেছি,শ্রবণ করুন্‌।” 


একপঞ্চাশ সগ'। 





হনূমানের দৌত্য ) 


হনুম।ন পুনরায় কহিতে লাগিলেন, পরাক্ষনরাজ ! কপি- 
রাজ হ্বঞ্রীবের আদেশানুমারে আমি আপনাঁর নিকটে 
আসিয়াছি। তিনি আপনাকে ভ্রাত্বস্সেহ প্রদর্শন পূর্বক 
কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহাঁও 
শ্রবণ করুণ্‌। উন্তরকোশলের অধীশ্বর ইন্দ্রের ন্যায় তেজন্বী 
রশ্বধ্যশালী দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজা- 
গণকে পুত্রনির্ববশেষে পালন করিতেন। তীহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ধর্মপরায়ণ মহাতেজা রামচন্দ্র পিতার আদেশ হস্তগত 
রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত 11গুকারণ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর জনস্থানে তাহার প্রণসমা 
ভার্ষ্যা সীতা সহুস! নিরুদ্দিষ্টা হন্‌। রামচন্দ্র তাহার ভ্রাতা 


স্বন্দরকাঙ । ২০১ 


লক্ষমণের সহিত বন, নদী, পর্বত ও সরোবর সমূহে তন্ন 
তন্ন করিয়া সেই সুন্দরীর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
কৃতকার্ধ্য হইলেন না। অবশেষে তাহারা বিষণ্ন্মনে ইতস্তত 
ভ্রমণ করিতে করিতে ঝধ্যমূক পর্বতে স্গ্রীবের সহিত 
মিলিত হইলেন । কপিরাজ স্গ্রীব তৎকালে বালীর অত্যা- 
চারে অতিশয় ছুঃখে পতিত হইয়াছিলেন; স্থতরাং রামচক্দ্রের 
সহিত সহজেই ভ্ীহার মিত্রতা হইল। স্থগ্রীব সীতার 
অন্বেষণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং ততৎপরিবর্তে রামচক্্র ও 
তীহাঁকে কপিরাজ্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর অল্প 
দিনের মধ্যেই রামচন্দ্র যুদ্ধে বালীকে বধ এবং স্গ্রীবকে 
তৎপদে স্থাপিত করিলেন । রাঁক্ষসরাজ। বালীর বলবিক্রম 
কিরূপ অলৌকিক ছিল, তাহা আপনি জানিতেন। রামচন্দ্র 
শেই বলীকে একই বাঁণে বধ করিয়াছিলেন। সেষাহ! 
হউক, অনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ কপিরাজ স্ুত্রীৰ সীতার অন্থে- 
ষণার্থ বানরসমূহকে প্রেরণ করিলেন। আদেশমাত্র শত 
শত, সহজতর সহজ, কোটি কোটি বানর দশদিকে প্রধাবিত 
হইল। উহাদের কাহারও পরাক্রম গরুড়ের ন্যায়, কাহারও 
পবনের ন্যায়, কাহারও বা অসীম । আমি এ সমস্ত বানরের 
মধ্যে একজন; আমি পবনদেবের ওরসপুত্র--আমার নাম 
হনুমান। আমি সীতার অন্বেমণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
করিতে শ্টযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়৷ আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ নি আমিলাম। স্থপ্রীব বলিয়াছিলেন, আপনি 
তাহার ভ্রাতৃতুল্য ; যদি সীতার কোন সংবাদ জীনেন, তাহ! 
হইলে অবশ্যই বলিবেন। 


২০২ রামারণ । 


রাক্ষসরাঁজ! আমি যদিও সীতার সংবাদ জ'নিবার জন্যই 
আপূনার নিকটে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার মে উদ্দেশ্য 
পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে । আমি আসিতে আসিতে আপনারই 
গৃহে দীতাকে দেখিতে পাইয়াছি। 

লঙ্ষেশ্বর! আপনাকে আর অধিক কি বলিব? আপনি 
ধর্্ম[র৫ধের যথার্থ তত্ব বুঝিয়াছেন এবং কঠোর তপম্যার বলে 
বিপুল এশর্্যও লাভ করিয়াঁছেন। কিন্তু আপনি এপ 
প্রাজ্ঞ হইয়ীও যে কি কারণে একজন পরনারীকে রুদ্ধ 
করিয়। রাখিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। এরূপ ধন্মবিরুদ্ধ 
সর্ববনাঁশের কার্যে অগ্রসর হওয়া আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির উচিত হয় নাই। লকন্কষেশ্বর! আপনি কি জানন 
না ক্রোধোদ্দীপ্ত লক্ষণের শরসমূহের অগ্রে হৃরাহরেরাও 
তিষ্ঠিতে পারেন না? আপনি কি জানেন না ভ্রিলোকে এমন 
কেহই নাই, যিনি রামচন্দের অনিষ্ট করিয়া নিরুদ্ধেগে 
থাকিতে পারেন ? অতএব যদি নিজের মঙ্গল কামনা করেন, 
যদি নির্বধিবিষ্থে এই বিস্তুত রাজ্য ও এশ্বস্য উপভোগ করিতে 
ইচ্ছা করেন, যদি সবংশে উচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা না করেন, 
তাহা হইলে আমার উপদেশ গ্রহণ করুন ; অবিলম্বে রাষ- 
চন্দ্রের সীত। তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়। ক্ষম! প্রার্থনা করুন্‌। 
রাক্ষসরাজ ! সীতা এখানে নাই একথা আপনি বলিতে পারেন 
না; কারণ আপনি যদিও তাহাকে গুপ্তস্থানে রুখিয়াছেনঃ 
অমি সেখানে ও তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আপিয়াছি]। অতঃপর 
আপনার সর্ধবনাশের জন্য আমাকে কিছুই চেন্টা করিতে 
হুইবে ন1, কেবল রামচন্দ্রকে এই নবাদ দিলেই হইবে। 


স্থন্দরকাণ্ড । ২০৩ 


রাক্ষনরাঁজ! আপনি শোকার্ত! মীতাকে অশোককাঁননে 
রুদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি ভ্রমেও চিন্তা 
করেন না, তিনি পঞ্চাপ্য উরগীর ন্যায় আপনাকে দংশন 
করিবেন ? ভীহার বিষের জ্বালায় আপনাকে জর্জরিত হইতে 
হুইবে ? যেরূপ বিষমিশ্রিত অন্ন কেহ জীর্ণ করিতে পারে 
না, তদ্রপ হুরাস্বরেরাঁও সীতাঁকে অপহরণ করিয়! রাখিতে 
পারে না। কিন্তু লঙ্ষেশ্বর ! আপনার সাহনদ বোধ হয় 
অসীম। কঠোর তপরঃপ্রভাবে অতুল 'ধশ্বর্ধ্য ৪ দীর্ঘজীবন 
লাভ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত আছেন ; কিন্ত পরদারপরি- 
গ্রহরূপ অধর্থ্ে তৎ্সমুদয় যে ক্ষয়প্রাণ্ত হইতেছে, তাহ! কি 
আপনি বিবেচনা করিতেছেন না? আঁর আপনি যদি বর- 
প্রভাবে দেবাদির অবধ্য বলিয়া আপনাকে কাধ্যতঃ অমর 
মনে করিয়া থাকেন, আমি আপনার সেভ্রমও দুর করিতেছি । 
আপনি দেখুন, কপিরাজ স্ুগ্রীব দেবতা নহছেন, বক্ষ নহেন, 
গন্ধরর্ব নহেন, অস্থর নছেন, রাঁক্ষনও নহেন। হুর্ভাগ্যবশত 
মনুষ্যবীর রাঁমচক্্রও এই সকলের মধ্যে কিছুই নহেন। 
এক্ষণে আপনিই দেখুন, আপনার বর কিরপে রামচক্দ্র ও 
স্থগ্রীবের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষ। করিবে । 

রাক্ষদরাজ ! আপনাকে বল! বাহুল্য, ধশ্মের ফল সখ 
এবং অধশ্মের ফল দুঃখ | এই দুইটী এককালে ভোগ করা 
ঘটিয়া উঞ্ঠেনা এবং পুর্ববকুত ধণ্মও কদাচ অধর্মকে নষ্ট 
করিতে প্‌" না । আপনি এতদিন ধাপ্মর ফল ভোগ 
করিয়া আমিতেছেন; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে অচিরেই 
অধর্শের ফলও ভোগ করিতে হইবে? অতএব জনস্থানে 


২০৪ বামায়খ। 


খর, দূষণ ও ত্রিশিরাঁর সহিত চতুর্দশ সহত্র রাক্ষসের নিধন, 
মহাবল বালীর বধ এবং রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মিত্রতার কথা 
স্মরণ রাখিয়া এক্ষণে আপনার কি কর্তব্য তাহা আপনিই 
স্থির করুন্। বলিতে কি আমিই একাকী হস্ত্শ্বরথসঞ্কুল৷ 
লঙ্কানগরীকে নিমেষের মধ্যে ছারখার করিতে পারি ; কেবল 
রামচন্দ্র এপ আদেশ নাই। আরও তিনি বানর ও 
ভল্লুকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে 
ছুরাত্বা মীতাঁকে হরণ করিয়াছে, তিনি স্বহস্তে তাহাকে 
বিনাশ করিবেন । 

রাক্ষদরাজ! সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামচন্দ্রের কোন অনিষ্ট 
করিয়া স্থখী হইতে পারেন না; আপনি ত অতি সামান্য 
ব্যক্তি। আপনি জানিবেন, ষে রমণী এক্ষণে আপনার গৃছে 
অবস্থিতি করিতেছেন এবং আপনি যাইাকে সীতা বলিয়! 
জাঁনেন, তিনি পাক্ষাৎ লঙ্কানাশিনী কালরজনী। লঙ্ষেশ্বর ! 
আপনি সীতাঁরপ কালপাশ স্বন্ধে সংলগ্ন করিয়া আর 
নিশ্চিস্ত হইয়া থাকিবেন না; অতঃপর কিসে মঙ্গল হয় 
তাহাই চিন্তা করুন্। অচিরেই এই পুরী সীতার তেজ ও 
রাষচন্দ্রের কোপাগ্রিতে ভম্মীভূত হইবে । আপনি নিজদোষে 
স্বীয় পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গকে উচ্ছিন্ন করিবেন না। 
আমি জাতিতে বানর, রাঁমচন্দ্রের দাস ও দূত; আমি যাহ 
কহিতেছি তাঁহ৷ সত্য, আমার বাক্য শ্রবণ করুন, রামচন্দ্র 
চরাচর জগৎ সংহার করিয়! পুনরায় সৃষ্টি করিখে। পারেন। 
তাহার পরাক্রম বির তুল্য; দেবান্থর,মনুষ্য,ক্ষ/রক্ষ, উরগ, 
বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধবর্ষ, মগ, সিদ্ধ, কিন্নর বা পক্ষিগণের মধ্যে 


স্থন্দরকাও । ২০৫ 


এমন কেহই নাই বা ছিলেন ন! ধিনি তীহার সমকক্ষ হইতে 
পতরন। আপনি যখন সেই রাঁজপিংহের ঈদৃশ অনিষ্ট 
করিয়াছেন, তখন আপনার প্রাণরক্ষ| করা গ্রকঠিন। 
ত্রিলোকে এমন কেহই নাই যিনি তাহার সম্মখে তিষ্ঠিতে 
পারেন। স্বয়ং চতুরানন ব্রক্ধা, কি ত্রিপুরান্তক রুদ্র, কি 
দেবরাজ ইন্দ্র, কেহই হার সমকক্ষ নহেন 1” 


দ্বিপঞ্চাশ সগ। 





বিভীবণ ও বান্ণের কণেইপকথন । 


রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানের এই গর্বিত বাঁকা শ্রবণ 
করিয়া (ক্রা্ধ অভিভূত হইলেন? ভীঁভার চক্ষু আঁরন্ 
হয়! বিঘুর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানের 
গ্রণদণ্ডের আজ্ঞ। দিলেন। শ্রধীর বিভীষণ তৎকালে সভায় 
উপস্থিত ছিলেন; তিনি দেখিলেন হনুমান দৌত্াকার্ধ্যে 
নিযুক্ত ; সুতরাং তীহার প্রাণদণ্ড ধর্ত্ ও রাজনীতিবিরুদ্ধ। 
কিন্ত তিন্টি অগ্রজাকে একান্ত ক্রোঁধাবিষ্ট দেখিয়া প্রথমে 
কিছুই রঃ সাহস পাইলেন না; অবশেষে যখন দেখি- 
লেন দুতের মৃত্যু আসন,তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়। 
রাবণকে সন্বেধন পুর্ববক শান্ত ও হিতব(কো কহিতৈ লাগি- 

২৯ 


২৪৬ ঝামায়ণ। 


লেন, “রাক্ষদরাজ ! ক্রোধ সম্বরণ পুর্ববক প্রসন্নমনে আমার 
বাঁক কর্ণপাত করুন । যে সকল মহীপাল কার্স্যের গৌরব ও 
লাঘব বুঝিতে পারেন, তাহারা কদাচ দূতবধে আদেশ প্রদান 
করেন না। বিবেচন। করিয়া দেখুন, এই কার্য ধর্মাবিরুদ্ধ 
এবং লোকবিগহিত ; স্বতরাং ইহা কি আপনার শোভ! 
পায়? আপনি ধন্মজ্ঞ, বিচক্ষণ ও রাঁজনীতিবিশারদ ;) যদি 
আপনার ন্যায় ব্যক্তিও এরূপ ক্রোধের বশীভূত হন্, তাহা! 
হইলে শান্ত্রজ্ান লাভের সমস্ত শ্রমই বিফল হইয়া যায়। 
অতএব রাক্ষপনাথ। ভাঁপনি প্রসম হউন এবহ ন্যায়ান্যায় 
সম্যক বিচার করিয়া দূতের যাহা বথার্থ দণ্ড তাহাই বিধান 
করুন ।” 

রাবণ বিভীষণের এই বাক্যে যার পর নাই জোধাণি 
হইয়া কহিলেন, “বীর ! পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদ্িগকে বধ করিলে 
কোন পাপ অর্শেনা;) অতএব আমি এই রাজদ্রোহী বানরকে 
বধ করিব ।” রর 

হ্বধার বিভীষণ রাঁবণের এই ধর্মমবিরুদ্ধ অসঙ্গত অন্ুদার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাত্তোপদেশ প্রদানপূর্বধক কহিতে 
লাগিলেন, “লঙ্কেশ্বর ! প্রসন্ন হুউন্; আমার ধর্াসঙ্গত 
বাক্যে কর্পাত করুন । সাধুব্যক্তির। বলিয়া থাকেন যে, 
দূতের প্রভুর নিয়োগে যে কার্ধ্য করতেন ভজ্জন্য তাহাদিগকে 
বধ করিবে না। সত্য বটে এই শত্রু অতিশর ধবল এবং 
ইহু। ছার অনেক অনিষ্ট ও সংসাধিত হইয়াছে কিন্তু তথ।পি 
দৃতলধে কেহই, হনুমোদন করিবেন না । দূত সম্বন্ধে নানা- 
বিপনণনিদ্দিউট আছে । অঙ্গের বৈপ্যসম্পাদন, কষাঘাত 


স্থন্দরকাণ্ড। ২০৭ 


ও মন্তকমূণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের একটী ব| সমস্তগুলিই 
দূতের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু প্রাণদণ্ডের কথা 
কোথাও শ্রুত হই নাই। রাজন! আপনি ধর্ম ও আর্থদশ্দী 
এব ন্যায়ান্যায় বিচারে সমর্থ; আপনার ন্যায় ব্যক্তির 
কদাচ কোপের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। বাঁইারা মহ 
তাহারা কদাচ কোপ প্রকাশ করেন না। কি বর্দ্বিচারে, 
কিলোকব্যপহারে, কি শাস্ত্রের ভার্থ গ্রহণে, আপণার সমকক্ষ 
কাহাকেও দেখি না) আপনি শ্ররানমতবদিগের পেগ ও 
শ্রেষ্ঠ । পরাক্রমে আপনি ভ্রিলোকের মধ্যে অছিতীয় ! 
এক্ষণে বিবেচনা করিয়! /দখুন, এই বানরকে বধ করিলে 
আপনাৰ কি লাভ হইবে? যাহারা ইহকে প্রেরণ করিয়াছে 
অধপনি তাহাদিগক্ষেই শাস্তিপ্রদান করুন্। এই বানর 
অন্যের দ্বার] প্রেরিত হইয়াছে এবং যাহ! ডি তাহা 
প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক অন্যের বাকা; স্তুতরাণ একূপ 
পরাধীন ব্যক্তিকে বধ করা উচিত নাহু। ভারও টনি 
যদ্দি ইহাকে বধ করেন তাহা হইলে শতধোজন বিস্তুত 
সমুদ্র লঙ্ঘন কারয়৷ লক্কাম আমিতে পারে এমন আর কাহা- 
কেও দেখিতেছি না । শ্ুতরাৎ আপনার বিরোধী ছুর্বিনীত 
মনুষ্যজাতীয় রাঁজপুত্রদ্য়ের সহিত ঘুদ্ধির সম্ভাৰন। ঘুচিয়। 
বাইবে। এক্ষণে যুদ্ধের ষে কিরূপ আন্শ্যকতা তাহ! আপ- 
নাকে না হইবে না1 রাক্ষমবীরেরা বছুদিন শান্তি 
ভোগ কর্ছিয়া এক্ষণে বিক্রম প্রকাশার্থ অতিশয় উৎস্তক 
হইযাছে। অধিক কি, একটা যুদ্ধবিগ্রহ বিন্ন তাহাদিগকে 
শান্ত করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । অতএব আপনি যুদ্ধের 


২০৮ বামারণ । 


ব্যাঘাত দিয়! তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না । আপনি ইন্দ্রাদি 
দেবগণকে নির্মা,ল করুন্-_যেরূপে পারেন রাক্ষমবীরদিগকে 
কোন যুদ্ধে নিয়োগ করুন। উহ্থারা সদ্বংশীয় ও বীর; 
উহ্বারা আপনার বশীভূত এবং নিরন্তর আপনার হিতচিন্তায় 
নিরত। উহাদিগের সাহায্যে আপনি অবশ্যই জয়লাভে 
সমর্থ হইবেন । রাক্ষদরাজ! আপনি যুদ্ধপ্রিয়; যুদ্ধের 
নাযে জ[পনাঁর হৃদয় উৎসাহ ও হর্ধে পুর্ণ হইয়া উঠে, 
সুতরাং আপনাকে সার অধিক বলা বাহুল্য । আপনি আদেশ 
করুন, কিয়দংশ সৈন্য নির্গত হইয়া শীত্রই সেই ডই মুড 
রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। শক্রকে গ্রভাব প্রদর্শন 
করা! সর্বতোভবে কর্তব্য 17 


ত্রপঞ্চাশ সগ। 


7 শাস্তি পচা 
হনমানেব লাম্ুলদছ। 


রাক্ষনরাজ দশাঁনন বিভীমণের এই ধর্মানঙ্গত হিতকর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বার! তুমি যথার্থই বলি- 
য়াছ। দুন্দের প্রাথদণ্ড কর! আতিশয় দূষণীয় ; কিন্ত এই 
দুরাক্স! বানরের, কোনরূপ নিগ্রহ করিতে হইতেছে । বাঁনর- 
দিগের লাঙ্গল অতিশয় প্রিয় ভূষণ; অতএব শীঘ্র ইহার উল্ত 


সুন্দরকাণ্ড। ২০৯ 


অঙ্গ দগ্ধ করিয়া দেও। পাপিষ্ঠ দগ্ধ লাঙ্গল লইয়া উহার 
বঙ্গুবান্ধবদিগের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহারা উহার দীন 
দশা ও বৈকল্য দেখিবে ।৮ এই বলিয়া রাবণ একুুচর বর্গকে 
সম্মোধন পুর্ববক কহিলেন, “তোমরা শীত্র ইহার পুচ্ছ অগ্থি- 
প্রদীপ্ত করিয়। দেও এবং ইহাকে লইয়া নগরচত্বর প্রদ- 
ক্ষিণ কর।” 

রাক্ষপরাজের আাঁদেশমাত্র ক্রোধকর্শ রাক্ষলেরা জীর্ণ 
কার্পাস বস্ত্র দ্বারা হন্মানের লাঙ্গল বেষ্টন করিতে লাগিল । 
এদিকে এরণো শুফ্ধ কাঠসংযোগে যেরূপ দাবানল বর্ধিত 
হইতে থাকে, তদ্রূপ মহাবার হনুমানের দেহ বদ্ধিত হইয়া 
উঠিল। রাক্ষষেরা বন্ত্রদ্ধারা বেক্টনান্তর হনুমানের পুচ্ছে 
টতলসেক করিয়। উহ্হাতে অগ্সিগ্রয়োগ করিল। হনুমান 
ক্রোথভরে প্রদাগ লাঙ্গ,ল দ্বারা রাঁক্ষসদিগকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন । রাঁক্ষসেরাও সকলে মিলিত হুইয়! উহ্বীকে 
বন্ধন করিতে লাগিল |, লঙ্কাপুরীর আবালরুদ্ধবনিতা এই 
ব্যাপার দর্শনে ঘাঁর পর নাই হন্ট হইয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 
হইল । মহাবার হনুমান মনে গনে ভাবিলেন, “যদিও আমি 
বন্ধ হইখানছ, তথাপি রাক্ষমেরা আমার বিক্রম সহা কারিতে 
পাঁগিবে না; মি ইচ্ছ। করিলেই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন কবিযা 
উহাদিগকে বদ করিব । ছুরাত্সা বাক্মসের! উহাদের প্রভুর 
আদেশে ধৃদিণ আমাকে বন্ত্রণ। দিতেছে, তথাপি আমি 
রামচন্দ্র] শুভোদেশে ইহাদের ষে 'নিষ্ট করিয়াছি উহার! 
তদনুরূপ প্রতিফল দিতে পারিল না। কি বলিব; আমি 
এককীই এই সমস্ত রাক্ষসের প্রাণসংহার করিতে পারি ; 


২১০ রাষায়ণ। 


কেবল রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাহা করি- 
তেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে লইয়। 
লঙ্কা প্রদক্ষিণ করুক। আমি রাত্রকালে এই নগরীর হুর্গম 
স্থান সকল দেখি নাই ; এক্ষণে এই স্যোগে একবার দেখিয়া 
লইতে হইবে। আরও রাক্ষসেরা আমাকে দৃটরূপে বন্ধন 
করিয়াছে এবং আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদানপুর্ববক যন্ত্রণা দিতেছে 
বটে, কিন্তু আমার মন ত এখনও আবসন্ন হয় মাই ।” 

অনন্তর র!ক্ষসের! কপিবীর হুনুমানকে স্বন্ধে করিয়! 
মহানন্দে লইয়া চলিল এবহ শঙ্খ ও ভেরীবাঁদন পুর্ববক রাঁজ- 
পথে বাদ্রাহীর দণ্ডবার্তা ঘোষণ! করিতে লাগিল। হনুমান 
রাক্ষসদিগের পুষ্ঠে আরোহণ করিয়। মহা স্থখে শক্রপুরী দেখিতে 
দেখিতে গমন করিলেন । তিনি বিচিত্র বিমান, সংবৃত 
ভূমিভাগ, স্থবিতক্ত চত্বর, প্রানাদমধ্যস্থ রথ্যা, চতুষ্পথ এবং 
উপরথ্য। সকল দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। এদিকে 
রাক্ষসের রা'জমার্গ, চতুক্ষ এবং চস্বরে তাহাকে গুড চর 
বলিয়৷ ঘোঁষণ! করিতে লাগিল । 

ইত্যবলরে বিকটদর্শন। রাক্ষপীর! সীতাঁদেবীর নিকটে 
গিয়া কহিল, “সীতে । যে রক্তমুখ বাঁনরের সহিত তুমি 
অদ্য কথাবার্। কহিত্েছিলে, রাক্ষসেরা তাহার পুচ্ছে অগ্নি 
প্রদান পূর্বক রাজপথের ইতস্ততঃ লইয়। বেড়াইতেছে 1” 

সীতা এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়! যার পর নাই 
বিষ হইলেন এবং পবিভ্রমনে নিকটবর্তী বলা অগ্রিকে 
উপাসনা করিয়া কহিলেন, ণদেব! যদি আমি পতিসেবা 
করিয়া থাকি, যদি আঁমি তপঃনঞ্চয় করিয়া থাকি এবং 


স্ন্রকাঙ । ২১১ 


যদি আমি যথার্থ সতী হই, তাহা হইলে আপনি হনুমানের 
আক্ষে শীতল হুউন্‌। 

অনন্তর দীপ্তার্চি অনলদেব দক্ষিণাবর্ত শিখায় প্রজ্জ্বলিত 
হইয়া! যেন সীতাকে কহিতে লাগিলেন, “হনুমানের জন্য 
কোন চিন্তা নাই।” এদিকে কপিবীরের পুচ্ছাগ্রিসনিছিত 
বায়ু হিমশীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া! বহিতে লাগিল। তখন 
হনুমান নার পর নাই বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, 
“কি আশ্চর্য্য । আমার পুচ্ছে অগ্রিপ্রদাপ্ত হইতেছে, কিন্ত 
ইহা দ্বাা কেন আমার সর্বদেহ দগ্ধ হইতেছে নাঃ এই 
অগ্রি দেখিতে জ্বালাকরাল, কিন্তু অ।মি ত তজ্জন্য কিছুই 
পীড়া অনুভব করিতেছি না। অথবা ইহা! যে রামচন্দ্র 
প্রভাব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি সমুদ্রলঙ্ঘন কালে 
উাহানই প্রভাবে গিপ্িবর মৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম । 
যদি রামচক্দ্রের প্রভাবে সমুদ্র ও মৈনাক আঁমার প্রতি 
তাদৃশ ব্যবহার করিয়। থাকেন, তাহ! হইলে অগ্নি যে শীতল 
হইবেন ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষ কি? যাহাই হউক, 
মীতার স্নেহ, রামচক্দ্ের তেজ এবং আমার পিতা পবন- 
দেবের বন্ধৃতা, এই কয়েকটী কারণে অগ্নি আমাকে দগ্ধ 
করিতেছেন না।” 

কিয়কাল পরে মহাবীর হনুমান মনে মনে ভাবিলেন, 
“এক্ষণে জু আমার ছুর্গাদি দর্শনের উদ্দেশ্য সিন্ধ হইল; 
অতঃপর শ রাক্ষসের: যে আমাকে বন্ধন করিয়াছে তাঁহার 
প্রতিফল দেওয়! উচিত ।” এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বন্ধন- 
রজ্জু ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং ঘোররবে এক গর্জন করিয়! 


২১২ ধামায়ণ। 


উঠিলেন। অনস্তর কপিবীর মহাবেগে এক লক্ষ প্রদান 
পূর্বক শৈলশুঙ্গের ন্যায় উচ্চ পুরদ্বারে উত্থিত হইলেন । 
তথায় একজনও রাক্ষস ছিল না। হনুমান তথায় উপনীত 
হইয়া! প্রথমে পর্ববতপ্রমাণ হইলেন এবং পরক্ষণেই দেহ 
সন্কোচ করিয়া অতি ক্ষুদ্রাকার হইলেন । এইরূপে তাহার 
বন্ধনরজ্ছ সমস্ত উন্মুক্ত হইয়া গেল । অনন্তর ভিনি পুনর্ববার 
দীর্ঘাকার ধারণ করিয়! ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে 
তোরণাশ্রেত একটী প্রকাণ্ড লৌহ-অঞ্গল দেখিতে পাইলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ উহা। গ্রহণ পূর্বক তদ্দ্ারা রাক্ষনদিগকে 
বিনাশ করিলেন। তৎকালে ভাহার লাঙ্গল প্রদীপ্ত; তিনি 
জ্বলন্ত অগ্নিপ্রভাবে মধ্যাহ্নকালান সুধ্যের ন্যায় ভুর্নিরীক্ষ 
হুইয়া পুনঃ পুনঃ লঙ্কানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন। 


চতুঃপঞ্চীশ সগ । 
লঙ্কাদাহ । 


রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া হনুমানের অন্তঞ্করণে যার 
পর নাই উৎসাহ বদ্ধিত হইয়াছিল । তিনি মানে গানে ভাবি- 
লেন, “এক্ষণে আমাকে এমন কোন কাধ্য করিতে হইবে 
নাহাতে ছুরাত্বা রাক্ষদদিগের মনে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত 


স্থন্দরকাণ্ড । ২১৩ 


হয়। আমি উহাদিগের সন্দনকানন তুল্য মনোহর প্রমদাবন 
ভ? করিয়াছি, রাক্ষসবারদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি, 
নৈন্যেরও কিয়দং্শ নষ্ট করিয়াছি; এক্ষণে ভুর্গ বিনাশই 
অবশিষ্ট | এই ক্ষুদ্র কার্্যটী সমাধা করিলেই আমার সমুদ্র 
লঙ্ঘনাদি সমস্ত শ্রম সফল হয়। অতএব আমার পুচ্ছদেশে 
যে অগ্নি গ্রজ্জবলিত হইতেছে, লঙ্কার উৎকৃষ্ট গুহ সকলকে 
দগ্ধ করিয়া এক্ষণে তাহার তর্পণ করা আবশ্যক |” 
বিভ্যদ্দীমজড়িত মেঘের ন্যাষ, প্রদীপ্ত লাঙ্গলে শোভিত 
মহাবীর হনুমান এইকপ স্থির করিয়। লক্ষার গৃহে!পরি বিচরণ 
করিতে প্রবৃভ হইলেন ! হিনি নিয়ে দৃষ্টি প্রস!রণ পূর্বক 
গৃহ হইতে গৃহ, উদ্যান ও প্রাসাদে লক্ষগ্রদান করিতে 
লাগিলেন। কপিবার বারুবেগে মহাবীর প্রহস্তের গৃহে 
লক্ষপ্রদান পূর্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। অনন্তর 
তথা হইতে মহাবীর মহ্াপা্সের গুহে গমন পুর্বক তাহা- 
তেও অগ্রিপ্রদান করিলেন । এ গুহ গ্রলয়কালীন অনলের 
উঠিল। পরে কপিণীর ক্রমান্বয়ে 


০1 
ছ্টী 


ন্যায় এড্ভুলিত হইয়া 
বজদং স্ব, শুক, সারণ, ঈব্দ্রজত, জন্দুমালী, সুমালী, রশ্বা 
কেতু, সুর্ম/শক্র, ভ্ুম্ব কর্ণ, দং প্র, রোমশ, ঘুদ্ধোন্ম, ধ্বজগ্রীব, 
বিছ্যুজ্জিহ্র, ঘোর, ভম্তিযুখ। করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, 
কুম্তকর্ণ, মকরাক্ষ, নরাস্তক. কুন্ত, নিকু্ত, যজ্ঞশক্র, ব্রহ্নশক্র, 
প্রভৃতি রাঞ্কীমবীরদিগের গৃহে অগ্রিপ্রদান করিলন । ফলত? 
তিনি ধর্ম বিভীবণের গৃহ বাতীত সকল রাক্ষসেরই পু 
দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এ ননস্ত মনোহর গৃহ অভ্যন্তরস্থ 
বিপুল এশ্বধ্য ও রত্রাদির সহিত ভম্মীভূত হইয়া যাইতে 
২৮ 


২৯৩ বামান্বণ। 


লাখিল। এদিকে মহাতেজ! হনুমান ক্রমে রাঁবণের প্রাসা- 
দের সন্নিহিত হইলেন । এ গৃহ নানাবিধ মঙ্গল্রব্যে সজ্জিত 
নানারত্ববিভূষিত এবং মেরুমন্দরবহ উন্নত। হনুমান এ 
প্রাসাদে লাঙ্গলম্থ অগ্নিপ্রয়োগ পূর্বক প্রলয়কালীন জলদের 
নায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। প্রবল বাযুসংযোগে অগ্নি 
ভীষণ "কার ধারণ পূর্ণবক দেখিতে দেখিতে বদ্দিত হইয়া 
উঠিল! ক্ষণকালমধ্যে উহা কালাগ্নির ন্যায় চতুর্দিকে ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িল। তখন রত্ব ও মুকন্তাসণিশোভ্িত ত্বর্ণজাঁল- 
জড়িত প্রকাঁও প্রকাণ্ড গৃহ দকল ভগ্ন ও পতিত হইতে 
লাগিল ; দেখিয়া বোধ হুইল পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস- 
স্থল অন্বরতল হইতে পরিভ্রন্ট হইতেছে । চতুর্দিকে রাক্ষপ- 
দিগেব তুমুল মার্তনাদ উত্থিত হইল; উহীরা স্ব স্ব গুহরক্ষায় 
হত্তাশ্বাস হইয়া! ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ 
কেহ বক্ষে করাঘাঁতপূর্নক কহিতে লাগিল, “হায়! স্বয়ং 
অগ্নিদেবই বানরদ্ধপে আমিয়াছেন।” স্ত্রীলোকগণ ছুদ্ধপোম্য 
শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া! উন্মন্ডের ন্যায় ইনস্ততঃ পলায়ন 
করিতে করিতে অবশেষে অগ্নিমধ্যেই পতিত হইতে লাগিল। 
কেহ কেহ আলুলায়িত কেশে চতুর্দিকে অগনিবেিত হইয়া 
ক্ষণকাঁল হাঁগ্সেরী দেবার নায় শোভা পাইতে ল'গিল ; 
কেহ বা পতরনশীল ভগ্র হন্টে্যর মহিত পতনকালে মেদ- 
নির্মক্ত বিছ্রাতের ন্যায় লক্ষিত হইল। প্রতি হে হীরক, 
প্রবাল, নৈদরধা, মৃক্তা, মণি, স্বর্ণ রজতাদি উ্ভা্ে দ্রবীভূত 
হয! প্রবাহিষ্ত হইতে লাগিল। ধেক্ধপ কাঠ ও তৃণ দগ্ধ 
কলিয়া অগ্নির তৃপ্তি হয় না তদ্রপ হসংখ্য রাক্ষদ বধ করি- 


বনরকাও । টিসি 


য়াও হনুমানের তৃপ্তি হইল না। রাক্ষনদিগের মৃতদেহে 
নঞ্চার ভূমিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি তিনি ক্ষান্ত 
হইলেন না। তৎ্কালে তাঁহাকে দেখিয়া লোধ হইতে 
লাগিল যেন ভগবান কুদ্রদেব ত্রিপুরসংহারে প্রবৃত্ত হই- 
যাছেন। 

ক্রমশ? অগ্নি লঙ্কার আধাঁরভত জিকুট পর্বে বর শিখর- 
দেশে উত্থিত হইযাঁ করাল শিখাজাল পিশ্তার পূর্বক ভীষণ 
বেগে প্রচ্জলিত হইতে লাগিল । উন পবনদেনের সংযোগে 
এবং রাঁক্ষসদিগের দেহরূপ দ্ধতসেবনে ধুমশুন্য ও পরিনদ্ধিত 
ভইয়া প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় ভ'ষণ আকার ধারণ পূর্বক 
গগনতল স্পর্শ করিল। উহ! “কোটী সুর্সোর ন্যায় তেজে 
লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিয়া বজলৎ কঠোর শব্দে যেন ত্রক্গাণ্ড 
বিদীর্ণ করিতে লাগিল । তহৎকাঁলে 'গ অগ্নির প্রভা অতিশয় 
ভীষণ এবং উহার শিখা কিৎশুকপুষ্পের ন্যাঁয় রক্তবর্ণ হইল । 
উহা! হইতে বিচ্ছিন্ন ধু্মরাঁজী নীলমেঘাকারে পরিণত হইয়া 
গগননল আচ্ছন্ন করিল। 

রাক্ষমেরা এই সমস্ত বাপার দেখিয়া যার পর নাই ভীত 
হইল এবং পরস্পৰ কছিতে লাগিল, “এই ভয়ঙ্কর প্রাণী 
কখনই প্রকৃত বানর নহে ; বোধ হয় ক্ষয় বজ্পর দেবরাজ 
ইন্দ্র অথন1 বরুণ, বায্‌, সূর্ধা, কুবের, চন্দ্র বা সাক্ষাৎ যম 
হইবে। পো হয় ক্রুররেদেলের নেত্রাগ্ি কিন্বা সর্ববলোকপিতা- 
মহ ব্রহ্মার োধ রাক্মমকুল নিশ্মাল করিবার জনা বানরমৃত্তি 
ধরণ করিয়া আমিয়ীছে। ভথবা অচিন্ত্য আবাক্ত ও অনন্ত 
নিষুতেজই মায়ানলে এইন্সপে প্রাভূতি হইয়া থাকিবে |” 


২১৬ রাঙগায়ণ। 


লঙ্কাপুরী হস্তাশ্ব, মুগ, পক্ষী, রাক্ষন এবং গৃহ ও বৃক্ষা্দির 
সহিত ভন্মীভূত হইয়া গেল। চতুর্দিকে তুমুল রোদনরোল 
উদ্খিত হইল। “হী পিতঃ 1” “হা পুত্র!) “ছি) স্বামিন্‌ !» 
“হ] শিত্র 1 “হায় কি হইল 1” এই বলিয়! রাক্ষসের! বিলাপ 
ও পরিতাপ করিতে লাগিল। হনুমানের ক্রোধে তৎকালে 
লক্কাঁপুরী শাপগ্রস্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জ্বালা- 
করাল অগ্নিদর্শনে রাঁক্ষসেরা ভীত, বাস্তলমন্ত ও বিষণ্ন; 
তৎ্কাঁলে লঙ্কা ব্রঙ্মার ক্রোধে দগ্ধ পুথিবীর ন্যায় অতিশয় 
শোচনায় হইল । 

এদিকে উৎকুদ্ট পাদপে শোভিত নন্দনকাননতুল্য 
প্রমদাঁবন ভগ্র এবং মশহাক'য় রাক্ষনদিগকে সংহার কিয়! 
হনুমান যার পর নাই আহলাঁদিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে 
আবার লঙ্কা দগ্ধ করিয়! হর্ ভরে পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রকে স্মরণ 
করিতে লাগিলেন । 

ভনন্তর দেনগণ আকাঁশে মহানীর হনুমানের স্ততিবাঁদ 
আরম্ভ করিলেন। মনর্ধি, গন্গন্ন, বিদ্যাপর্ এবং পন্নগেরাও 
লঙ্কাঁদাহে বারপরনাই প্রীতিলাঁভ করিলেন। এদিকে কপিবীর 
এক প্রানাদশিথরে গিয়। উপবেশন করিলেন । ভাহার দীর্ঘ 
লাঙ্গল প্রচ্ছলিত হইতেছে; তদ্দারা তিনি প্রদীপ্ত দৃর্ষ্যের 
ন্যায় ছুর্মিবীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে সমস্ত লঙ্কাই ভশ্মাব- 
শিল্ট হইয়াছে দেখিয়া লাঙ্ঈ-লাগ্রি সমুদ্রজলে নির্ববাণ করিয়! 
ফেলিলেন। 


পঞ্চপঞ্চাশ অসশ 





হনুমানের চিন্তা । 


লঙ্কা দগ্ধ হইলে মহাবীর হণগান শীতার কথা স্মরণ 
করিয়া ঘার পর নাই চিন্তিত হইলেন। তাহার মন অত্যন্ত 
ভয়ও জন্মিল। তিনি পৃনঃ পুনঃ আপনা নিরবনদ্ধি হার নিন্দ। 
করিয়া মণে মনে কহিলেন, “হায়! আমি লঙ্কা দগ্ধ করিয়। 
কি কুকার্্যই করিয়চ্ছি । জলদ্বারা দীপ্ত অগ্রির ন্যাম বুদ্ধি 
দ্বারা উদ্দিক্ত কোঁধকে যে সকল মহাহ্া নির্বাণ করিতে 
পারেন, তাহারাই ধন্য। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কোন শকার্ধ্যই 
নাই। ক্ুদ্ধের পাপনয় শই; সে গুরুজনকে সংহার 
করিতে পারে এবং পরুষবাকো সাধুজনকে ও ভৎসণা করিতে 
পারে । ক্রুদ্ধ ব্যক্তির. বাচ্যাবাচা বিচার থাকে না। সর্প 
ঘেমন জীর্ণ ত্রক ত্যাগ করে, তদ্রপ মিনি ক্ষমা! গুণে উদ্রিক্ত 
জোধকে তাগ করিতে পারেন, তিনিই পুরুষ নামের 
উপযুক্ত । আমি একবাব জাঁনকীর পিপদ না ভাবিয়! লঙ্কা! দগ্ধ 
করিয়া ফেলিলাম, হ্ুতবাহ আমার মত নির্বোধ আর কেহই 
নাই। আমি নিতান্ত নির্লজ্জ, স্বামিখতক ও পাপাচার ; 
আমাকে ন্‌ ! যখন মস্ত লঙ্ক। দগ্ধ হইয়া! গিয়'ছে তখন আর্য 
জানকীও অবশ্যই দগ্ধ হইয়াছেন) অতএব আমি না জানিয়। 
স্বামীর মহান্‌ অনিষ্ট সাধন করিয়াছি! হাস ! বাহার জন্য 
এত উদ্যোগ, এত যন্ত্র, এত চেষ্টা, আমি ভীহাকেই রক্ষা 


১১৮ বামায়ণ। 


করিলাম না! লঙ্কা দদ্ধ কর। হাতি সাঁমাণ্য কারা | আমি 
ক্রোধে গধীর হইয়। সেই সামান্য কার্ষ্যের জন্য আমাদের 
প্রধান উাদ্দশ্যের মুলোৌচ্ছেদ করিলাম । হার! জানকী 
নিশ্চয়ই আর নাই; লঙ্কার এমন কোন স্থানই দেখিতেছি 
না যাহ! একেবারে ভক্মীভূত হয় নাই। 

হায়! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্য নস্ট হইল, এক্ষণে 
প্রাণভাগ ভিন্ন আমার পাপের জার অন্য প্রায়স্চিভ্ নাই । 
ভঁমি আগ্রিতে এবেশ করিল, অথব] সমদ্রে বম্প দিয়। সাঁগর- 
চর প্রাণীদিগকে দেহ দর্পণ করিব । আমি ত কার্যের 
মুলোচ্ছেদ করিলাম, এক্ষণে আর কোন্‌ লজ্জায় বাঁচিয়। 
থ।কিব, কি করিরাই বা রামচন্দ্র, লম্মণ এবং কপিরাজ 
স্ততীবের নিকট মুখ দেখাইব। বানরজাতি স্বভাব? চপল 
ভ্রিলোকে এই নিন্দা আছে; আমি আজ জক্রোপোন্মভ হুইয়! 
তাহার বিশেষ পরিচয় দিলাম । হায়! আমি কার্য সিদ্ধ- 
প্রায় করিয়াও কেবল ক্রোধদোষে'জানকাকে রক্ষা করিতে 
পারিলাম না। এক্ষণে দেই মরলার অভাবে রামচন্দ্র ও 
লক্ষণ প্রাণত্যাগ করিবেন; অনন্তর বন্ধুর ঘ্ভুতে দ্রঃখিত 
হুইয়া মহাত্মা স্ৃশ্রীবও সবান্ধবে দেহপাত করাবেন । পরে 
ভ্রাভৃবৎসল ভরত ও শক্রত্রও এই সংবাদ পাই! বিনষ্ট 
হইবেন। এইন্সপে ইক্াক্কুল ক্ষরপ্রাপ্ত হইলে, গ্রজাগণ 
যার পর নাই শোক ও সন্তপপাড়িত হুইকে। হায়! 
আমি অতি দুর্ভাগা ও অধাশ্রমিক। আমারই [ক্রাধাদোসে 
এই সর্বনাশ উপস্থিত হইল |” | 

হনুমান এইরূপ চিন্ত| করিতেছেন, ইতিমধ্যে নানার্িপ 
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শুভলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় 
'্াঁবিলেন, “মেই সাধবী স্ন্দরী স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন ) 
স্তিনি কখনই বিনস্ট হইবেন না। আগ্নি কদাপি অগ্িকে দাহ 
করিতে পারে না। সীতা অমিনতেজা ধর্দপরায়ণ রাঁম- 
চক্রের পত্রী এবং স্বীয় পাতিব্রতাপন্মে রক্ষিতা; তাহাকে 
দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসন্থব। সীতার কথা দূরে থাকুক, 
তাহার পুণ্যবলে এসং রামচন্দ্র প্রানে অগ্রিদে 
আঁমারই প্রন্তি শ্পীয় দহনশক্কি প্রকাশ কছুরন নাই | ঘিনি 
ভরতাদি ভ্রাতত্রয়ের আরাধ্য দেন! এপৎ রামচজ্দ্রেন আঅভি- 
মতা পরী, তিনি কেন বিনস্ট হুঈবেন £ অগ্রিদেল সব্ধবস্ুক ; 
তিনি সকলই দহন করিতে পারেন সন, কিন্তু নিনি যখন 
আমার লীক্গল দহন করেন নাই তখন নিশ্চয়ই সীতীক্ে ও 
দহন করেন নাই” 

ভনন্তর হনমাঁন সমুদ্রমপ্যে মৈনীকদর্শন স্মারণ পূর্বক যাঁর 
পর নাই বিশ্মিত হইয়া, কছিলেন, “বরৎ জানকীই তপস্য। 
সত্যবাক্য 'ও পাতিব্রত্যতেজে আগ্রিকে দগ্ধ করিতে পারেনঃ 
কিন্ত অগ্ি তাহাকে স্পর্শও করিতে পারেন না|”, 

হনুগান এইদপে জানকীর ধরা ও তেজের ন্ষিয় চিন্তা 
কিনেছেন, ইতভ্যবসরে আকাশে চারণগণ পরস্পর. কহছিতে 
লাগিলেন, “আছো! মঙীবীর হনুমান বাক্ষণদিগের গৃহমমূহে 
এই ভয়াব&ু আগ্নি উত্পাদন করি কি ভীষণ কাধ্যই করি- 
যাছেন। -লক্কানগরীর আক্টালিকা, প্র।কার ও তোরণ মমস্তই 
ভস্মীভূত 'হইয়! গ্রিয়াছে। রাক্ষপদিগের রী, বালিক ও 
বৃদ্ধের! ব্যাকুল ভাবে চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে । গিরি- 


চা প রানামৃশ 


গহ্বর নকল উহাদের বিলাপ ও হাঁহাকারে প্রতিধ্বনিত 
হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন লঙ্কানগরী আর্তনাদ করি. 
তছে। কিন্তু কি আশ্চর্মা! সমস্ত পুরী ভন্মীভূত হইয়া 
গেল, তথাপি অগ্নিদেব জানকীর একগাছি কেশও স্পর্শ 
করেন নাই।”% 

হনুমান এই অমুতত্ুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়! যাঁর পর নাই 
আহ্লাঁদিত হইলেন এবং বিশ্বাম্ায শুভনিমিন্ত ও চারণদিগের 
বাক্যে জাঁনকী জীবিত হাঁছেন নিশ্চিত জানিয়! তাহাকে 
দর্শনার্থ পুনরায় শিংশপাবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন । 


ষটপঞ্চাশ সণ 


হনুণানের পুনর্তাব জানবীদশন ও অপিষ্ট পর্ধতে গমন 


হনুমান শিংশপারৃক্ষে্র নিকটে উপস্থিত হইয়। দেখি 
লেন, সীতাদেবী তাহার মুলদেশে উপবিষ্ট। আছেন। তিনি 
তাহাকে অভিবাদনপূর্ববক কহিলেন, “দেবি ! আ।মি সৌভাগ্য- 
ক্রমেই আপনাকে নিরাপদে দেখিতে পাইলাম 1৮" 

সীতাদেবী হনুমানের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত, করিলেন 
এবং তীহাকে গমনে উদ্যত দেখিয়া ন্নেহভরে কহিলেন, 
“বৎ! যদি তোমার ইচ্ছ! হয়, তাহা হইলে লঙ্কার কোন 
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শুপুস্থানে একদিন বিশ্রাম কর, পরে কলা গমন করিও । 
হনুমান ! তোমাকে দেখিলে এই হতভাগিনীর ছুর্ব্বিষহ 
শোকও কিয়ৎপরিমাণে দূর হয়। বীর! তুমি পুনর্ধবার 
আমিনে, বলিয়া যাঁইতেছ বটে, কিন্তু আমি ততদিন বঁচি 
কিনা সন্দেহ। আমার মন শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে; 
আমি ভ্রঃখের পর ছুঃখ মহ করিতেছি, এক্ষণে আবাপ 
তোমাকে না দেপিতে পাইলে যার পর নাই কষ্ট পাইব। 
আরও বীন ! একটা বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। 
কপিরান সুগ্রীবের বহুমংখ্য মহাবল ভল্লুক ও বানর সম্থাষ 
আছে সত্য, কিন্তু নিনি কিন্ধপে সেই সমস্ত সৈনা লইয়া রাম- 
চন্দ্র ও ল্ষমণের সহিত দ্ুন্তর সমুদ্র লঙ্ঘনে সক্ষম হুইবেন। 
ভমি, তোমার পিতা পবনদেব এবং বিহগরাজ গরুড় এই 
তিনন্গন ব্যতীত সমুদ্রপজ্ঘলে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। 
তুমি সকল কার্ট্যেই স্তপট্‌ ; এক্ষণে এই কঠিন কাঁশ্য কিরূপে 
সম্পন্ন ভইলে, তাহা স্থির কর। হনুমান! তোমার পরাক্রম 
সদবাৎশে প্রশংননীয় ; তুম একাকাই রাক্ষপর্দগকে সংহীর 
আলিয়া অনায়াসে আমাৰ উদ্ধার করিতে পার; কিন্তু ঘদি 
র'মচন্দ্র ম্বয়, সনোন্যে লঙ্কা বেষ্টন পুর্বক আমাকে উদ্ধার 
করিয়া লইয়া ঘান্‌, তাহ হইলেই তাহার উপযুক্ত কীর্ধ্য কর! 
হয়। আঅনতএব, বহুস। তুমি তাহাকে এই কামে্যে উদ্যোগী 
করি9।৮1 

হন্মান জাঁনকীর এই মৃক্তিনঙ্গত স্ুণিষ্ট বাক্য শ্রবণ 
করিয়। ঝুহিলেন, “দেবি! সত্যপ্রতিজ্ঞ তেজন্বী মহাবীর 
গ্লগ্তাব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি; তিনি আপনার 


হি 


২ইহ রামায়ণ । 


উদ্ধারার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তিনি কোটি কোটি বানর- 
সৈন্যে পরিবূত হুইয়া অচিরেই এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। 
অচিরেই লঞ্কানগরী রামচন্দ্র ও লক্ষণের শরজালে ছারখার 
হইয়া যাইবে । দেবি! রামচন্দ্র অচিরেই রাক্ষপকুল নির্মল 
করিয়া আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।! আপনি 
আশ্বন্তা হু্টন্‌ এবং কাল প্রতীক্ষা করুন্। অচিরেই সেই 
রঘুবীরের শরে ছুরাক্সা রাবণ নিহত হইবে এবৎ রামচন্জর 
বাঁনরসৈন্যে পরিবৃত হইয়। যুদ্ধে জয়লাভ পুর্ববক আপনার 
শোক দূর করিবেন।” 

পবনকুমার হনুমাঁন এইরূপে সীতীকে আশ্বীস গ্রদান 
পূর্বক গমনের উদ্যোগ করিলেন । তিনি রাক্ষলবধ, স্বনীম- 
কীর্ভন, বলপ্রদর্শন, লক্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীকে 
প্রনোপদাঁন এব তাহাকে অভিবাদন পূর্বক এক্ষণে স্থগ্রীব ও 
রামচন্দ্রকে দর্শনার্থ উৎসুক হইলেন । লঙ্কার একদেশে অরিষ্ট 
পর্ববত ১ হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘনাভিপ্রায়ে এ পর্বতে আরোহণ 
করিলেন। উহীর নিন্দে নীল বনরাঁজী এবং উদ্ধে নীল 
মেঘদমুহ ; তাহাতে বোধ হয় উহ! যেন বস্ত্রে অবুিত 
হইয়| আছে। উহার সর্বত্র সুর্ধ্কিরণ; তদ্দার! উহা 
যেন প্রবোধিত হইতেছে । উহার চতুর্দিকে ধাতু সকল 
উড্ডীন ; তাহাতে" বোধ হয় যেন পর্বত দেবরাজ ইন্দ্রের 
ন্যায় সহত্র নেত্র উন্মীলন করিয়। আছে। উতর স্থানে 
স্থানে নিঝ্রের স্থগম্ভীর শব্দ শ্রস্ত হইতেছে; তাহাতে 
বোধ হয় উহ।.যেন অধ্যয়নে প্রবৃভ হইয়াছে বা গান করি- 
করিতেছে । উহার উপরে আত্যুচ্চ দেবদার বৃক্ষসমূহ; 
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তাহাতে বোধ হয় উহ! যেন উদ্ধবাঁহু হুইয়! দণ্ডায়মান 
দমাছে। উহার কোথাও জলপ্রপাতের ভয়াবহ শব্দে বোধ 
হইতেছে যেন উহ চীৎকার করিতেছে । কোথাও শারদীয় 
সপ্তপর্ণাদি বৃক্ষসমূহের নিবিড়বন বাঁযুবেগে আন্দোলিত 
হওয়াতে বোঁধ হয় যেন উহা ভয়ে কম্পিত হুইতেছে। 
স্থানে স্থানে কীচকবংশ ; তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে বোধ 
হয় যেন উহা! মধুর শব্দে কজন করিতেছে । কোথাও ভীষণ 
অজগর গর্জন করাতে বোধ হয় যেন উহা! রোষশরে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিতেছে। উহার গহ্বর সকল নীহারজালে আচ্ছন্ন , 
যেন উহা! ধ্যানে মগ্ন আছে। ইতস্ততঃ মেঘখগুতুল্য প্রত্যন্ত 
পর্ববতসমূহ ; ষেন উহ! গমনার্থ উদ্যত হইয়া! পাঁদক্ষেপ করি- 
গাছে! উহার শিখর সকল মেঘে আচ্ছনন; যেন উহ। আকাশে 
জুন্তাত্যা্গ করিতেছে । এঁ অরিষ্ট পর্বত শাল, তাল ও 
বংশ প্রভৃতি বৃক্ষে পরিশোভিত ; স্থানে স্থানে নানাবিধ 
কুম্থমিত লতা । উহার সর্বত্র মৃগগণ মনোস্থখে বিচরণ 
করিতেছে । এ পর্ববত বন্ুংখ্যক শৃঙ্গ ও গুহায় অতিশয় 
রমণীয় হইয়াছে । উহার স্থানে স্থানে গৈরিক ধাতুনিত্রব, 
বেগবাঁন নির্ঝর ও প্রস্তরস্তপ সকল শোভা পাইতেছে। 
উহা! মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধবর্, কির ও উরগগণ কর্তৃক পরি- 
যেবিত। উহার কোথাও দিংহের! গজ্বরমধ্যে শয়ন করিয়! 
আছে। কোথাও ব্যাত্রগণ আহারাম্বেষণে ইতস্তত? সঞ্চরণ 
করিতেছে । উহ! বহুণখ্যক ন্বাদুফল ও স্বাছুমূল বৃক্ষে পুর্ণ । 
মহাবীর হুযুমান রামচন্দ্রকে দর্শনার্থ উৎসক হুইয়! মহাহর্ষে 
এঁ পর্বতে আরোহণ পুর্ববক উরগনিষেবিত মহাসমুদ্র দর্শন 


২২৪ রাঁমীরণ। 


করিলেন । তীঁহাীর পদভারে শিলাখগুড সকল চূর্ণ হইয়া লশব্দে 
পত্তিত হইতে লাঁগিল। কপিবীরও লরণসম্বদ্রের দক্ষিণ পার 
হইন্ে উর পারে গমন করিধার জন্য নিজ দেহ বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন । 

তৎকালে পর্বতশ্্রেঠ জরিন্ট হন্মানের পদভরে পীড়িত 
হইয়া রসাতলে প্রনেশ করিতে লাগিল এবং প্রাণিগণের 
চীৎকাঁরচ্ছলে আর্তনাদ করিয়ী উঠিল। উহার শুঙ্গ সকল 
কম্পিত হইতে লাগিল এন পুম্পিত বৃক্ষ সকল বজাহতের 
ন্যায় ভগ্ন ও পতিত হইল। গুহ।বাসী সিংহ্রো নিতান্ত 
পীড়িত হুইয়া ভীমগঞ্জনে নভোমগ্ল বিদীর্ণ কনিতে 
লাগিল বিদ্যাধরীগণ ভয়ে বিগলিতবননা ও অ্রস্তভ্ষণ। 
হইয় মুচ্ছিতি ও ভূতলে পতিত হইল । মহাকায় দাপু(জঙ্ 
মহাবিব সর্পগণের গরীব ও মস্তক নিপ্পিষ্ট হইয়া গেল এবং 
উহ্ারা ইতস্ততঃ লুর্টিত হইতে লাগিল। কিন্নর, উন্নগ, 
গন্ধর্বন, ঘক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্বত পরিত্যাগ পূর্বক আকাশে 
উত্থিতহইল। এ পর্বত দশখযোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিশ- 
যোজন উন্নত) হনুমানের পদভরে উহ! সমস্তই ভুগর্ভে প্রবেশ 
করিল। অমিতপরাক্রম কপিবারও কল্লোলময় ভাপ লবণ- 
সমুছ লঙ্ঘন করিবার জগা গগনতলে উশ্বিত হইলেন । 


সপ্তপঞ্চাশ সগণ। 





হনুমানেৰ মহেন্দ্রপর্বতে গমন ও বানরগণের সহিত সাক্ষা। 


হন্মান সপক্ষ পর্ববতের ন্যায় সেই অসাম আঁকাশসাগরে 
ভাসমান হইয়া শপরিশ্রান্তভাঁবে মহালেগে গমন করিতে 
লাঁগিলেন। চন্দ্রের শীতল ও নির্মল কিরণজাল এ মা- 
সাগরের ভল এবং মেঘরাজী উহার শৈবাল। চক্র উহ্থার 
বিকসিত কুমুদের নাঁষ, নক্ষত্রাবলী কৃশ্থমকলিকাসমূছের ন্যায় 
এবং আকাশবিহারী যক্ষ, গন্ধর্র্ব প্রভৃতি উহার বিকসিত 
কমলের ন্যায়। পুনর্ধবস্ত এ সমুদ্রের বৃহৎ মৎসা, মঙ্গলগ্রহ 
নক্রকুম্তীর, স্বাতী হৎসশ্রেণী, এরাঁবত মহাদ্বীপ ও বায়ু 
সংঘাত উন্মিমীল।। তৎকালে মহাবীর হনুমানকে দেখিয়া 
বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন কখন আ'কাশমণ্ডলকে গ্রাস 
করিতে যাইতেছেন, কখন যেন হৃতীক্ষ নখরের দ্বারা চক্রের 
শরীর নিদীর্ণ করিতেছেন, কখন ব| ঘেন সুর্ধ্য ও নক্ষত্রগণের 
সহিত ন্ভোমগুলকে গ্রহণ করিহে উদ্াাত হইয়াছেন । 
তিনি গতিবেণে শ্বেত, নীল ও হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের 
মেঘ মাঁকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং কখন 
উহাদের £মধ্যে প্রাবস্ট, কখন না বহিভূত থাকিয়া মেঘারৃত 
ও মেঘনির্শাক্ত চন্দ্রমওর নায় লক্ষিত হইলেন। মহাবীর 
পবনকুমর রাক্ষলবধ, স্বপামকীর্ভন, লক্কাদাহ, রাঁবণক্কে 
বঞ্চনা, জানকীকে প্রবোধদান এবং তাহাকে অভিবাদন 
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পূর্বক এক্ষণে সাগরের মধ/স্থলে আসিয়! উৎ্মাহ ও হর্ষভরে 
মেঘগন্'রম্বরে গর্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি পৰ্ধতশ্রেষ্ঠ 
মৈনাককে ম্পর্শমাত্র করিয়! জ্যামুক্ত নাঁরাচের ন্যায় মহা'বেগে 
মহেন্দ্রপর্বতের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আঁনন্দভরে 
ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্বক দশদিক প্রতিধ্বনিত 
করিয়া তুলিলেন। “অদ্য স্্হৃদগণকে দেখিতে পাঁইব এবং 
তাহাদের দুঃখমোচন করিব” এই ভাবিয়া তিনি হর্ষভরে 
পুনঃ পুনঃ গঞ্জন ও লাঙ্গল সঞ্চালন করিতে লাঁগিলেন। 
তকালে তাহার সেই ভয়াবহ গর্জজচুন ষেন সূর্য্যমগ্ডল সহিত 
আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল । 
এদিকে যে সমস্ত মহাঁবল বাঁনর পবনকুমারের জন্য 
হস্থকচিত্তে দীনান্তঃকরাণে সমুদ্রের উত্তরকুলে অপেক্ষা 
করিতেছিল, তাহারা সহস। প্রারুটকাঁলীন মেঘের ন্যায় 
হনুমানের এই স্থুগন্ভীর গর্জন শ্রবণ করিয়! যে কি অননুভূত 
আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল তাঁহা আঁর বলিবার নহে। 
ক্ষণকাঁল কাহারও বাকাশ্ফ্তি হইল নাঁ। সকলেই উৎ্স্ক- 
চিভে সেই গর্জন শ্রবণ করিতে লাগিল এবং প্রতিমুহুর্ঠেই 
হনুম!নের আগমন প্রতীক্ষা করিল। অনন্তর বৃদ্ধ জীঁন্ঘবান 
বাঁনরগণকে সম্বোধন পূর্বক হর্ধভরে কহিলেন, “মহাবীর 
পবনকুমাঁর যে সর্র্বতোভাঁবে কৃতকার্ধ্য হইয়। আসিয়াছে, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যথা তিনি কখনই 
এরূপ গঞ্জন করিতেন না। আজি আমাদের সমস্ত ছঃখের 
অবসান হইল ।” | 
তৎকালে অন্য অন্য বানরের! মহাত্মা হনুমানের উক্ু ও 


হ্বন্দরকাণ্ড। ২২৭ 


বাভর বেগজনিত শব্দ এবং ঘোর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়। 
উহাকে দর্শনমানসে, ষে যেখানে পাইল, খুক্ষ ও পর্বতে 
লম্ক প্রদান পূর্বক উঠিতে লাগিল। তাঁহারা কেহ বৃক্ষ 
হইতে বৃক্ষে, কেহ বা শিখর হইতে শিখরে লম্গ্রদান 
করিতে লাগিল । কেহ বা পতনভয়ে দৃটরূপে বৃক্ষের শাখা 
ধারণ করিয়া অনিমেষনেত্ে আকাশপথ নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল । কেহ আহ্লাদভরে বস্ত্র উডভাইতে লাগিল। অন- 
স্তর গিরিগহ্বরস্থ বাধুর ন্যায় গঞ্জনশীল পধনকুমারকে 
- প্রকাণ্ড মেঘের নায় আকাশপথে শাদিতে দেখিয়া তাহারা! 
সকলে পুলকিতগান্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে 
লাগিল । 

এদিকে পর্ববতাঁকার কপিবার দেখিতে দেখিতে পাদপ- 
শোভিত মহেন্্র পর্বতের শিখরে আসিয়া মহাবেগে নিপ- 
তিত হইলেন। সহদ। বোধ হইল যেন ইঞ্জের কোপে 
ছিন্নপক্ষ কোন পর্বত, ভূতলে পতিত হইল। বানরের! 
পবনকুমারকে দেখিবামাত্র হর্ষে কিলকিলাধ্বনি করিয়। উঠিল 
এবং চতুর্দিক হুইতে আসিয়। তাহাকে নেষ্টন করিল। 
উহারা কেহ নানাবিধ স্রমিন্ট ফল মুল লইয়া পবনকুমারকে 
উপহার প্রদান করিতে আদিল, কেহ তাহার উপবেশনার্থ 
সপল্লধ বৃক্ষের শাখা আনয়ন করিল, “কহ বা গর্জন করিতে 
লাগিল | + মহাবীর হনুমান তাহাদের পুজাগ্রহণান্তর কুমার 
অঙ্গদকে এবং জান্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ ও পুজ্য বানরসমূহকে 
বন্দনা ক্ঠিলেন। অনন্তর সকলকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, “স্থহ্ৃত্গণ ! আমি আর্ধ/, জনকাত্মজাকে ম্বচক্ষে দেখিয়! 
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আমিল।ম |” এই কথা শ্রবণ করিয়া বানরেরা এপ হাঁন- 
ন্দিত হইল যে কিয়ৎকাল কাহারগ বাক্যস্ক্তি হইল না। 
অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীর! ভুমি 
তহাকে কোথায় এবং কি অবস্থায় দেখিয়া আিলে, তাহ! 
সবিশেষ বলিয়া 'মামাদের কৌতুহল নিবারণ কর ।” 

অন্যান বানরের জান্ববানের এই বাঁক্যের অনুমোদন 
কবিলে হনুমীন কুমার ছআঙ্গদের হস্তধারণ পূর্বক মহেন্দ্র 
পর্বতের এক শ্ুরম্য কাঁননোদেশে লহয়া গেলেন এবহ 
তথায় সকলে উপবিষ্ট হইলে কহিলেন, "'কপিগণ ! আধ্য। 
জনকাত্মজ। দুরাত্বা রাবণের অশোককাননে অবরদদ্ধা আছেন! 
চতুর্দিকে ঘোঁরদর্শন। রাক্ষদীগণ তাহাকে সতত রক্ষা করি- 
তেছে। তিনি এক বেণী ধারণ করিয়া 'আাঁছেন এবং 
উপবাসে যাঁর পর নাই মলিনা, কৃশা ও দানা হইয়া নিরন্তর 
হারাম! হা রাম! বলিয়া রোদন করিতেছেন । বাহ 
হউক আমি তাহাকে দর্শন করিয়া আঁসিলাম ; এক্ষণে 'আচি- 
রেই রামচন্দ্র ছুরান্স। রাক্ষণকে মবধশে বিনাশ করিয়া ভীহার 
উদ্ধার সাধন করিবেন ।”? 

হনুমানের এই কথা শ্রনণ করিবামাত্র বানরদিগের আর 
আনন্দের সীমা রহিল্‌ না! তাঁহারা কেহ হর্ধভরে নুন্য, 
কেহ গান, কেহ বাঁ গর্জন করিতে লাগিল। কোন কোন 
বানর সুদীর্ঘ লাঙ্গ,ল উন্নত করিয়া পুনঃ পুনঃ স সধালন করিতে 
লাগিল, কেহ বা গিরিশবঙ্ষ হইতে লক্ষপ্রদান পূর্বক হুনু- 
মানের নিকটে আসিয়া ভীহার অঙ্গম্পর্শ করিতে লাগিল। 
তানন্তর যুবরাজ আঙ্গদ বানরগণের মধ্যে তীহাঁকে সন্বোধন 
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পূর্ধ্বক কহিলেন, “বীর ! তুমি যখন এই শতযোজন বিস্তুত 
সাগর এক লক্ষে উল্লঙ্বন করিয়! সীতাকে দর্শনপুর্ববক পুনরা- 
গত হইলে, তখন বুঝিলাম পরাক্রমে ভ্রিলোকে তোমার 
সমকক্ষ কেহই নাই । বলিতে কি,তুমি অদ্য আমাদের জীবন- 
দান করিলে । তোমারই প্রসাদে আমর] কৃতকার্য্য হইয়া 
রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে এবং নির্ভয়ে উগ্রশানন হ্থপ্রীষের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিব | হনুমান! তোমার স্বামি- 
ভক্তিকে ধন্য! তোমার বীর্ধ্যকে ধন্য ! তোমার পরাক্রমকেও 
ধন্য! আমরা যে কখন কৃতকার্য হইয়। কিক্ষিদ্ধায় যাইতে 
পাইব, এরূপ আশ! ছিল না| না জানি রামচন্দ্র এই সংবাদ 
পাইয়া কতই স্থবী হুইবেন। বীর! তুমি অদ্য জগতে 
অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিলে ।” 

অঙ্কদের বাক্য শেষ হইলে বানরগণ্‌ বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড 
গ্রহণ পূর্বক তাহাকে এবং স্ধীর জান্ববান ও মহাবীর হনু- 
মানকে বেষ্টন করিয়! চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইল। অনন্তর 
তাহারা পবনকুমীরের মুখে সাগরলঙ্বন, লঙ্কায় গমন, 
রাবণদর্শন প্রভৃতি কার্ষেযর আনুপুর্বিবিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করি- 
বাঁর জন্য উৎস্থৃকচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। দেবগণবেষ্টিত দেবরাঁজের ন্যায় তৎকালে মহেন্দ্রা- 
চলে বামরগণে পরিরৃত যুবরাজ অঙ্গদ অতিশয় শোভ। 
পাইতে লাগিলেন এবৎ কীর্তিমান হনুমাঁনও তাহার সঙ্গে 
উপবেশন করিয়৷ অপূর্ব শ্রী ধারণ করিলেন। 


অফ্টপঞ্চাশ সগ?। 





হনুমানের লঙ্কাগমন বৃত্তাস্ত কথন । 


অনস্তর ধীমান জান্ববান প্রীতিবিস্ফাঁরিত নেত্রে হনুং 
মাঁনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বীর ! তুমি কিরূপে 
সীতার দর্শন পাইলে ? তিনি তথায় কি অবস্থায় ভাছেন ? 
এবং ক্রুরকর্প্না পাপাত্া দশাননই বা তাহার প্রতি কি 
প্রকার ব্যবহার করিতেছে? এই সমস্ত আমাদের নিকট 
সবিশেষ বল; শুনিতে বড় কৌতুহল জন্মিয়াছে। পা'পষ্ঠ 
রাক্ষল কি সীতাদেবীর প্রতি কোন ছুরভিসন্ষি প্রকাশ 
করিয়াছে এবং যদি করিয়া থাকে ত তিনি কি উত্তর দিয়া- 
ছেন? এই সমস্ত বুনাস্ত অবগত হইয়! যাহ! কর্তব্য বোঁধ 
হয়, তাহা আমর। অবধারণ করিব।,. আর এতত্তিন্ন তুমি যদি 
কোন গুণ্তবিষয় অবগত হইয়া থাক, তাহাও আমাদের 
নিকটে বল; যাহা গোপনীয় হইবে তাহা অ।মরা অবশ্য 
রক্ষ। করিব ।” 

জাম্ববান এইরূপ জিজ্ঞাস! করিলে, হনুমানের সর্দ্বশরীর 
হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি উদ্দেশে সীতাকে 
গণম করিয়া কহিতে লাগিলেন, “খক্ষরাজ । আমি এক 
লক্ষে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাদের 
সমক্ষেই মহেদ্রেপর্কতের শিখরদেশ হইতে আকাশে উিত 
হইলাস। কিয়দ্দর গমন করিয়! দেখিলীম, এক কীঞ্চনময় 
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মনোহর গিরিশিখর পখ অবরোধ করিয়! দণ্ডায়মান আছে। 
অমি উহাকে আমার কার্যের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচন! 
করিয়া, ক্রোধভরে এক লাঙ্গলাঘাত করিলাম । এঁ আঘাতে 
পর্ববতের সূর্য্-সঙ্কাশ স্বর্ণময় শিখর শতধা বিদীর্ণ হইয়। 
গেল। আমার এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে পর্ধবত যাঁর পর 
নাই হব্ট হইয়া মধুরবাক্যে ভাঁখাকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, বস! আমি তোমার পিতা পবনদেবের সখা, 
স্বতরাং সম্পরকে আমি তোমার পিহৃব্য | আমার নাঁম মৈনাক 
এবৎ নিবাস এই মহোদধি। পুর্বে পর্ববতগণ পক্ষবিশিষ্ট 
ছিল। তাহার! স্বেচ্ছামত পৃথিবীর ইতস্তত বিচরণ করিয়! 
পতনকালে অসতখ্য জীবজন্তু এবং মহর্ষি প্রভৃতির প্রাণনাশ 
করিত। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগের এই অন্যায় আচরণে 
বর পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়। বজ্ত দ্বারা তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদনে 
গ্রবুন্ত হইলেন। আমি ভয়ে তোমার পিতা পব্নদেবের 
শরণ লইলাম এবং তীহরই ছারা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম । 
বীর! ভুমি আমার মখার পুত্র এবং এক্ষণে ইন্দ্রপরাক্রম 
ধন্মীস্সা রামচন্দ্রের কার্যে যাইতেছ, অতএব আমি তোমার 
সাহায্য করিবার জন্য যাঁর পর নাই উৎসুক হুইয়াছি। 
তুমি কিয়ৎকাল আমার শিখরে বিশ্রাম করিয়া পরে অবশিষ্ট 
পথ গমন করিও |” খক্ষরাঁজ! মৈন'ক এইরূপ অনুরোধ 
করিলে আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিলাম, “মহাত্বন্‌! 
গন্য সময় হইলে আমি কদাচ আপনার অনুরোধ রক্ষা ন! 
করিয়া যইতে পারিতাম না। কিন্তু এক্ষণে আমি যে 
গুরু কামের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বিশ্রাম কর! 


২ত২ রামায়ণ । 


কখনই উচিত হয় না। বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
এই শতযোজন বিস্তুত সমুদ্র একই লন্ফে উল্লঙ্ঘন করিব।" 
মৈনাক আমার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ববক হৃষ্টচিন্তে আমার 
গম্নে অনুমতি প্রদান করিয়া সমুদ্রমধ্যে অন্তহিত হইলেন। 
আমিও 'মহাবেগে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম । 

কিয়ৎ্কাল পরে নাগমাতা স্থুরসাঁদেবী আমার বল পরীক্ষা 
করিবার জন্য ভীবণ! রাক্ষমী মূত্তি ধারণ করিপ্না আমার 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর স্বরে কহিলেন, 
“কপিব্র ! আমি বহুদিন ক্ষুধার্ত আছি ; অদ্য দেবগণ অন্ু- 
গ্রহ করিয়া তোমাকে আমার ভক্ষ্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। 
অতএব তুমি আমার আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও, আমি 
তোমাকে মনৌস্থখে ভক্ষণ করিব ।, খক্ষরাজ ! আমি রাক্ষনী- 
রূপধারিণী স্থরনার এই কথা শ্রবণ করিয়া! ছুঃখিতের ন্যায় 
কহিলাম, 'ভিদ্রে! দশরথতনয় রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষঘণ ও 
আধ্যা জানকীর সহিত দণগুকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
তথায় ছুরাত্ম। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে । আমি এক্ষণে 
র/মচন্দ্রের আদেশে জানকীর নিকট দূতস্বরূপ যাইতেছি। 
চরাচর সমস্তই রামচক্দ্রের অধিকার । তুমি যখন তীহার 
অধিকার মধ্যে বান করিতেছ, তখন কি তাহার সাহায্য 
কর! তোমার কর্তব্য নহে ? অথব। তোমার কোন সাহাষ্য 
করিয়া কাঁজ নাই। তুমি আপাততঃ আমাকে ছাড়িয়া 
দ[3); আমি ভাঙ্গীকার করিতেছি রামচন্দ্রকে দীতার সংবাদ 
জ্ঞাপন পুর্ধক পরে তোমার নিকটে আমিব ।” 
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তৎশ্রবণে স্রনা কহিল, “দেবদত্ত বরপ্রভাবে যে কোন 
এ।ণী আমার সম্মুখে পতিত হয় আমি তাহাকেই গ্রাস 
করিয়া ফেলি; অতএব তোমার পরিভ্রাণ নাই । যদি 
পার ত আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও ।” এই কথ 
শ্রবণ করিয়।৷ আমার অত্যন্ত ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন 
আমি কহিলাম, 'রাক্ষমি! যদ্দি নিতান্তই আমাকে ভক্ষণ 
করিবার ইচ্ছা! থাকে, তাহা হইলে আমার দেহের অনুরূপ 
মুখবিস্তার কর্‌।' এই বলিয়া আমি তাহার দেহুপ্রমাঁণ 
দ্শযোৌজন দীর্ঘ হইলাম; স্থরনা বিংশ যোজন মুখবিস্তার 
করিল। আমি ত্রিশ যোজন হইলাম ; স্্বরসা চল্লিশ যোজন 
মুখব্যাদান করিল। এইরূপে আমি নবতি যোজন হইলে 
সৃরসার মুখ শতযোজন হইল । তখন আমি নিমেষের 
মধ্যে দেহ নংক্ষিপ্ত করিয়া অস্ুষ্ঠপ্রমাণ হইলাম এবং স্ুরসাঁর 
মুখে প্রবেশ করিয়। ঝটিতি নির্গত হইলাম । পরবে তাহাকে 
সম্বোধন পুর্বক কহিলাম, “দেবি! আপনার বর সত্যই 
হইয়াছে । আমি আপনার মুখষধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম ॥ 
এক্ষণে আপনাকে নমস্কার ; আমি স্বকাধ্য সাধনে চলিলাম ; 
আশীর্বাদ করুন্‌ যেন কৃতকার্য হই)” 

তখন সুরমা! কহিলেন, কপিবর ! তুমি যথা ইচ্ছা স্থখে 
গমন কর। তোমার কার্ধা সিদ্ধ হউক। আমি তোমার 
প্রতি অগ্তিশয় প্রাত হইয়াছি |, 

খক্ষরাজ! অনন্তর আমি গগনবিহারী জীবগণের সাধুবাদ 
প্রাপ্ত হতে হইতে দ্বিতীয় গরুড়ের ন্যায়, মহাবেগে অস্ত- 
বীক্ষে গমন করিতে লাগিল'ম। ইতিমধ্যে সিংহিক] নামে 


২৩৪ রামায়ণ । 


এক রাক্ষপী সমুদ্র হইতে আমার ছায়া গ্রহণ পুর্বক আমার 
গতিশক্তি রোধ করিয়া ফেলিল। আমি সহসা গতিহীন 
হইয়া! আকুলের ন্যায় দশদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; 
কিন্তু আমার গতিনাঁশের কোনই কারণ স্থির করিতে পারি- 
লাম না।' অনন্তর সহসা অধোভাগে দৃষ্টি পতিত হওয়াতে 
আমি দেখিতে পাইলাম এক ভীষণ! রাঁক্ষপী প্রকগড মুখ- 
ব্যাদান করিয়া! পমুদ্রের মধাভাগ হইতে উত্থিত হইতেছে। 
তাহাকে দেখিয়াই আমি কপিরাজ স্শীবকথিত লবণলমুদ্রস্থ 
ছায়াগ্রাহী জীব বলিয়! বুঝিতে পারিলাম । রাক্ষপীও বিকট 
হাস্য করিয়া কহিল, 'অহো ! আমি বহুদিন অনাহারে মৃত- 
প্রায় ছিলাম ; আজ বিধাতা আমার ক্ষুপার অনুরূপ আহার 
মিলাইয়াছেন। এই প্রকাণ্ড জীবটিকে ভক্ষণ করিয়া আন্গ 
তৃপ্তিলাঁভ করিতে পারিব | 

ধক্ষরাজ ! আমি রাক্ষদীর এই লে।মহর্ধণ বাকা শ্রবণ 
করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলাম না।, প্রত্যুত স্বীয় দেহের 
প্রমাণ বর্ধন করিতে লাগিলাম। তদ্দর্শনে মিংহিকাও 
আকাশপাতালপ্রমাণ মুখন্যাদান করিয়া জলদগন্ভীর রবে 
গজ্জন করিতে লাগিল। আমি উহার মর্দ্ভেদের শ্থযোগ 
ভানুসন্ধান করিতেছিলাম ; এক্ষণে সহসা খর্ধবকায় হইয় 
উহার জঠরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম এব স্ৃতীক্ষ নখ প্রহারে 
উহার মশ্মস্থান ছিন্নভিন্ন করিয়া পুনরায় আকাশে উত্থিত 
হুইলাম । রাক্ষপীও ছিন্নমন্্না হইয় সমুদ্রে নিমগ্র হইয়া গেল। 

এই ব্যাপার অবলোকন করিয়! গগনচাঁরী দিদ্ধ ও মহ্র্ষি- 
গণ ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
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“আহে! ! পবনকুম/রের পরাক্রম কি অদ্ভুত! ইনি অনায়াসে 
এই ভীষণ। রাক্ষপীকে বধ করিয়া! অদা প্রাণিগণের ভয় দুর 
করিলেন, আমি তীহাদিগের প্রশংদাঁবাদ শ্রবণ করিতে 
করিতে উৎদাহভরে আরও অনেক দুর অতিক্রম করিলাম 
এবং অবশেষে সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হুইলায। 
তথায় ভ্রিকুট নামক পর্বতের উপরি লক্কীনগরী অবস্থিত 
আঁছে। দিবাকর অস্তগমন করিলে আমি ক্ষু্রুকাঁয় হইয়! 
রক্ষক নিশাচরদিগের অজ্ঞাঁতসারে পুরীগ্রবেশ করিলাম । 
এ সময়ে ভগবান শশাঙ্কদেব নির্দাল কৌমুদীরাশিতে ধরাতল 
ধৌত করিতেছিলেন। কিয়দ্দর না যাইতে যাইতেই, 
কল্লান্তজলদ ভীমণ। এক রাক্ষণী অট্রহাদ্য পূর্বক আমার পথ 
হাবরোধ করিনা দণ্ডায়মান হুইল। তাহার কেশকলাপ 
জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায়। আমি বিনীতভাঁবে পুরীপ্রবেশের 
প্রার্থনা করিলে, এঁ রাক্ষপী ক্রোধভরে আমাকে আক্রমণ 
করিল। তখন আমি৪ ক্রোধ সন্বরণ করিতে না! পারিয়া, 
বাম হস্তের এক মুষ্টিপ্রহারেই তাহাকে ভূতলে পাতিত 
করিলাম । বাক্ষপী প্রাণভয়ে আর্তনাদ পরিত্যাগ করিয়া 
কহিয়া উঠিল, “বীর! আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি 
এই নগরের অধিষ্ঠাজী দেবৃতাঁ। ভুমি যখন আমাকে পরা- 
জিত করিয়াছ, তখন বুঝিলাম গংক্ষদদিগের ভয়ের কারণ 
উপস্থিতণ। তুমি অনায়াসে সমস্ত রাক্ষসকেই পরজয় করিতে 
পারিবে, অতএব নির্ভয়ে পুরীমধ্যে প্রবেশ কর ।” 

খক্ষধধীজ ! আমি এইরূপে প্রথম প্রবেশেই জয়লাভ 
করিয়া মস্ত রাত্রি পুরীমধ্যে ইতস্ততঃ জনকাত্মজাঁর অনু- 
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সন্ধান করিতে লাঁগিলাম। আমি ছুরাঁচার রাবণের মন্তঃ- 
পুরে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই 
সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি শোকে যাঁর 
পর নাই অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং কার্য্যসিদ্ধির উপায় 
স্থির করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতনংকল্প 
হইলাম । 

অনন্তর আমি মনে মনে ভাবিলাম, “আমি কেন এত 
বিষণ হুই£ বিষাদই কার্যযনাশের মূল। আমি তনেক 
অনুসন্ধান করিয়াও অকৃতকার্ষ্য হইলাম বটে, কিন্তু পুনরায় 
একবার চেষ্টা করা আবশ্যক ।, 

আমি এই ভাবিয়া পুনরায় উৎসাহভরে জনকাত্মজার 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং স্বর্ণমণ্ডিত গৃহ, প্রাসাদ ও 
প্রাকারবেষ্তিত উপবন সকল দর্শন করিতে লাগিলাম। 
সহসা! একটী রমণীয় অশোককানন আমার দৃষ্টিপথে পতিত 
হইল । আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া] একটী সর্বেবাচ্চ শিংশপা- 
বক্ষে আরোহুণ পূর্বক কাতরনেত্রে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলাম ; কিন্তু শ্যামল বনরাজী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে 
পাইলাম ন1। সহদ1 নিন্মদিকে দৃষ্টিপাত করিয়! দেখি, 
লোকনাথ রামচক্দ্রের মহিষী মুর্তিমতী বিরহব্যথার ন্যায় 
ভূতলে উপবিষ্টা আছেন। অহো! আমার জীবনের দেই 
এক মুহূর্ত গিয়াছে । এ জগতে আমিই ধন্য, যে রামমহি- 
ধীকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়াছি ।৮ এই বলিয়! মহাবীর 
হনুমান ভক্তিভাবে সীতাকে উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ বন্দনা 
করিতে লাগিলেন । 
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পবনকুমার পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “খিক্ষরাজ ! 
'আঁম দেখিলাম, সেই সতীকুলভূষণ। বামকরে বামগণ্ড স্থাপন 
করিয়া ভম্ময়চিন্ডে রামচন্্রকে ধ্যান করিতেছেন। আহার 
উৎ্পলনিন্দিত নেব্রদ্য়ে অবিরল অশ্রগবারি বিগলিত হই- 
তেছে এনৎ তিনি পুনঃ পুনঃ জুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছেন । তাঁহার পরিধান একখানি মলিন বস্ত্র এবং 
পুষ্টদেশে একটা বেণী দোদুল্যমাঁন। তিনি শোকে সন্তপ্তা 
এবং উপবাপসে যার পর নাই কুশা ও দীনা। তাঁহার অঙ্গ 
সংস্কারবিহীন এসৎ কেশজাল ধূলিধুসরিত ; তিনি ভূতলে' 
উপবিন্টা আঁছেন এব? ছিমাগমে পদ্ধিনীর ন্যায় মার পর নাই 
শোচনীয় হইয়াছেন। চতুর্দিকে ঘোরদর্শন! বিরূপ রাক্ষসী- 
গণ কখন তঙ্জগন গর্জন পূর্বক কঠোর নাকো তীহাকে 
ভঙ্খনন। করিতেছে, কথন ততোধিক ভয়ঙ্কর মিষ্টবাকে 
ভূলাইবার চেন্টা করিতেছে, কখন বাঁ যন্ত্রণাদায়ক সভ্যু 
চিত্র তাহার সন্মুখে ধরিয়া আপনাদিগের পৈশাচ স্বভাবের 
পরিচয় দিতেছে । আহা! তৎকালে শোণিভপিপাস্ত ব্যাজ্রী- 
গার্বৃতা হবিণীর ন্যায় সীতা পার পর নাই 'াকুল হইয়া- 
ছিলেন এবং পাপাচাঁর রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইনার জন্য পূনঃ পুনঃ মৃত্যুর আকা! করিতেছিলেন। 

পক্ষবাজ)! আমি শিৎশপারুক্ষ হইতে ভক্তিভাবে বাম- 
এভিনীকে নিরীক্ষণ করিতেহিলাম। ইতিমধ্যে কাঞ্চী ও 
নশুরধ্বনিমিশ্রিত শ্রগন্ট'র কল কল শব্দ আমার, কর্ণগোচর 
ভইল। আঁমি শিংশপারুক্ষেন শাপামধ্যে প্রীচ্ছল খাকিয়া 
চকিতের ন্যায় শব্দানুসারে দৃষ্টিপাত কা্পলাম। দেখলাম, 


্ 
৩১ 
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মহাবল রাবণ তাহার রাক্ষমী পত্বীগণ লমভিব্যাহারে অশোক- 
কাননে প্রবেশ করিল এবং অবিলম্বে সীতাঁদেবী যথায় 
উপবিষ্ট। ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল । ত্রর ব্যাস্্যুক্ত 
দর্শনে হরিণীর ন্যায়, পাপাত্স। রাক্ষনরাজের মূর্তি অবলোকন 
করিবামাত্র সীতা যার পর নাই দন্কুচিতা হইলেন এবং 
উরুদ্ধয়ে উদর এবং করছয়ে স্তনমগুল আচ্ছাদন পূর্বক 
অবস্থিতি করিলেন। আঁহ!! তৎকালে ভয়ে তীছার মুখ- 
মগুল বিবর্ণ হইয়! গেল; তিনি বাতাছত কদলীপত্রের ন্যায় 
"কাপিতে কাপিতে পুনঃ পুনঃ চতুর্দিকে চকিত দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন । 

সীতার এই অবস্থা দর্শনেও ক্রুরহদয় রাঁবণের অন্তঃকরণে 
কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। সে কামমোহে হিতাহিত 
বিবেচনাশৃণ্য হইয়! সীতার পদতলে পতিত হুইল এবহ 
ঘবণিতবাক্যে কহিতে লাগিল, "শ্থন্দরি! ভূমি আমার প্রতি 
কৃপা কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে আমিই 
তোমার একমাত্র উপযুক্ত স্বামী। কি পরাক্রমে, কি এশ্বধ্যে, 
আমার সমকক্ষ কেহই নাই। তুমি সেই নিস্তেজ দুর্বল 
তাপসকে তুলিয়া যাও। ছি! ছি। তুমি আর তাহার জন্য 
ক্রন্দন করিও না। তোমার কমনীয় অঙ্গ কি কুরূপ স্বামীর 
কুশশধ্যার উপযুক্ত ? তুমি আমার সহিত চল; উত্তম শয্যা, 
উত্তম ভূষণ, উত্তম পান,উত্তম আহীর প্রভৃতি যে কৌন বিলাল 
দ্রব্যে অভিলাষ হয়, তাহাই গ্রহণ কর এবং চিরকাল ভ্রিলে!- 
কের অধীশ্বর রাঁবণেও হৃদয়ের একমাত্র অধিশ্বরী হইয়। 
থাক। 
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সীতে ! আমি তোমার রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছি ) 
আমার আশ পূর্ণ কর। এই সমস্ত স্থন্দরী রমণীগণ চিরকাল 
তোমার দাসী হইয়া থাকিবে ; ভূমি আর বালিকার ন্যায় 
নিজের হিতকর প্রস্তাবে অশ্রাহ করিও না। বিবেচন! 
করিয়া দেখ, যৌবন চিরস্থায়ী নহে; নদীর আ্োতের ন্যায় 
উহ! একবার গত হইলে আর কখন ফিরিয়া আঁইসে না । 

স্বন্দরি ! রাঁনণ কখন কোন স্ত্রীলোকের পদতলে পতিত 
হয় নাই। কিন্তু আজ দেও তোমার পদতলে পতিত। ভুমি 
গর্ববশতঃ ইহা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলে না? 
যাঁহ। হউক গর্বিবতে ! আমি আর তোমাকে ছুই মাস সমস্ত 
দিলাম ; যদি ইহার মধ্যে আসার প্রস্তাবে সম্মত হও ভালই; 
নতুবা রাক্ষসীরা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড 
থণ্ড করিবে ।, 

খক্ষরাঁজ ! ছুরাঁজ্ম রাবণ এই বলিয়া বিরত হইলে পতি- 
ব্রা সীতাদেবী পদদলিত! ফণিনীর ন্যায় ক্রোধভরে কছিলেন, 
“রাক্ষদাধম ! ইক্ষাকুবংশ প্রদীপ অমিততেজা রামচন্দ্রের ভার্যয। 
এবং মহারাজ! দশরথের পৃত্রবধূকে অবাচা বলিবার পূর্বেই 
তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইল ন1? পাপিষ্ঠ! তুই মহাবীর 
রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে চৌরের নায় তাহার অসহায়! পত্বীকে 
অপহরণ করিয়া আনিয়া এক্ষণে আশার নিজ পরাক্রমের 
পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছি, না? বলিতে কি, 
তুই দেই মহাত্মার দাস হইনারও উপযুক্ত নহিল.। তিনি 
দয়ালু, সতাঁবাদী এবং রণে অজেয়। যদি দণ্ডকারণ্যে তুই 
তাহার দৃষ্তিপথে পতিত হইতিস, তাহা হইল তোকে এই 
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ঘ্নণিত প্রাণ লইয়া আর লঙ্কাঁয় ফিরিয়া আফিতত হইত না। 
এক্ষণে ভুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।? 

পতিদেবতা রামভাশ্যার এই গর্বিত বাকা শ্রবণ করিয়া 
রাবণ ক্রোধে প্রজ্ছলিত হইয়া উঠিল । ছুরাত্ম। ক্লুর নেত্র- 
ছয় নিঘুর্ণিত করত দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া! তাহাকে 
প্রহার করিতে উদ্াত হইল । তদ্দর্শনে তাহার পত্বীগণ 
নকলে স্ত্রীহত্যা আশঙ্কা করিয়। হাঙাকার করিয়া উঠিল। 
এঁ নময়ে তাহার প্রধানা মহিবী ধর্্মশীল1 মন্দোদরী তাহাকে 
নিষেধ করিয়া মধুরবাত্যে কহিল, “নাথ । তুমি দেবরাজ 
মহেজ্দের ন্যায় পরাক্রমশালী; ভূমি সীনাকে লইয়া কি 
করিবে ? সীতা জতিশষ ভুর্ববলা এনৎ একজন সামানা। মানুষা 
মান্রে। বিশেষতঃ এই রমণী তোমার প্রতি আনুরক্ত। নহে । 
তুমি হামার সহিত স্খে ক্রীড়া কর, অথবা এই সমস্ত স্তরূপ! 
তবেশ। ও স্রনিক! দেল, গন্ধবর্ব ও যক্ষকনাদিগের মধো 
যাহাকে অভিরুচি হয় তাহারই সচ্িত বিভাঁরে প্ররন্ত হও । 
সীতা তোমার উপযুক্ত নহে 1 এইট পলিয়্! মন্দোদরী স্বামীর 
হস্তধারণ পূর্বক গুহে লষউঘাঁ গেল। অন্যান্য স্থন্দরীগণও 
দিকৃবিভীগ আলোঁকময় করিয়া পশ্চাহ পশ্চাঁু গমন 
করিল। 

রাক্ষদরাঁজ গযন করিলে, বিকটদর্শন! রাক্ষপীগণ চতুর্দিক 
হইতে টোতাকে বেষ্টন করিয়া, নানাবিধ কঠোর বাকে 
তাহাকে তর্খসনা করিতে লাগিল । কিন্ত জানকী তাহাদের 
কঠোরবাক্য বা গভ্জনে দৃকৃপাতও করিলেন ন।; কেবল 
একমনে রামচন্দকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । রাক্ষমী 
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দিগের মধ্যে কেহ কেহ রাবণের নিকট এই সংবাদ দিতে 
গমন করিল, কেহ ক্রান্তশরীরে নিদ্রিত হইয়। পড়িল, কেহ 
বা পুর্ব্বের নায় পতিদেবতা দীতার প্রতি উৎপীড়ন করিতে 
লাগিল । 

ই-্যস্পরে ভ্রিজটা নামে এক রাক্ষণী সহসা জাঁগরিত 
হইয1 কহিল, পাপিষ্ঠাগণ ! যদি আাপনাদের মঙ্গল চাহ, ত 
ক্ষান্ত £৪। সীতা রাকা! দশবখের পুত্রবধূ এনহৎ মহাত্মা! 
রামচজ্রের স্রী। তোমবা ইহাকে ভক্ষণ না করিয়া বর 
পরস্পর পরস্পকে খাও । আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন 
করিয়াছি ; উহা মনে করিয়া আমার এখনও রোমাঁপ হই- 
তেছে। আমার বোধ হয় রাঁমচজ্রের হস্তে রাক্ষমরাঁজ 
রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইবেন | 

এই রমণী রামচক্রের প্রাণ অপেক্ষা প্রিযতরা পত়ী। 
আমরা ইহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, তাহা তিনি 
কখনই সহ্য করিবেন না। অতঞএল আইস, আমরা উহার 
নিকট অভয় প্রার্থনা করি। ইনি প্রণিপাত দ্বারা প্রসন্ন 
হইয়া আমাদিগের ভয় দূর করিলেন | 

ত্রিজটাঁর এই বাক্য শেষ হইলে লক্জাঁবন্দী জানকী স্বামীর 
বিজয় সংবাদে হৃন্ট হইয়া কছিলেন, “ত্রিজটে ! তুমি যাভা 
বলিলে তাহ। বদি সত্য হয়, তাহা হইলে শামি শবশ্যই 
তোঁমাদিগকে রক্ষা করিব 

খক্ষরাজ ! এইরূপে শিংশপারুক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমি 
সীতাদের্বার সমস্ত কন্টই স্বচক্ষে দর্শন করিলাম । তৎকালে 
আমার এই কঠিন হদয়ও দ্রেব হুইল এবং শ্বামার নয়নছুয় 
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হইতে অবিরল অশ্রবারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর 
আমি ভাবিলাম, “ইঙ্থীকে এক্ষণে একবার সান্তনা প্রদান করা 
আবশ্যক ) নতুবা ইনি হয়ত শোকে অবসন্ন হুইয়' প্রাণত্যাগ 
করিতে পারেন ।” এইরূপ স্থির করিয়া আমি অবকাশ 
অপেক্ষা করিতে লাঁগিলাম এবং রাঁক্ষসীরা সকলে নিন্দ্রিত 
হইলে সীতার সহিত সম্ভাষণ করিব, এই স্থির করিলাম । 
কিন্তু তখন আবার নূতন আশঙ্কা উপস্থিত হইল । ভাবি- 
লাম, 'যদি আমি এই বানরমুর্ততে সনহনা আধ্যার নিকটে 
উপস্থিত হুউ, তাহা! হইলে হয়ত ইনি আমাকে রাক্ষলী মায়া 
মনে করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবেন। শ্থতরাৎ 
চভূর্দিক হইতে রক্ষকগণ আপিয়। আমাকে বেষ্উটন করিম? 
ফেলিবে এবং আমার সমস্ত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে ।" 
ভাবশেষে নানারূপ তর্কবিতর্কের পর আমি এক উপায় 
উদ্ভাবন করিলাম। আমি প্রথমে ম্বছুম্বরে ইক্ষাকুবংশীয় 
রাজাদিগের স্ততিগন করিতে প্রবৃভ হইলাম । সেই বিজন 
স্থনে সহস! আমার সেই বাকা শ্রবণ করিয়া! সীতাদেবী 
যেন উজ্জীবিতা হুইয়া' উঠিলেন এবং চকিতার ন্যায় চতু- 
দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক আমাকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গলশয়ানে 
কছিলেন, “কপিনর ! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াঁছ? 
কিজন্যই বা পুনঃ পুনঃ প্রীতিভরে রামচন্দ্রের গুণগান 
করিতেছ &, আমি তাহার এই কথ! শুনিয়া কহিলাম, 
“দেবি! মহাপরাক্রম কপিরাজ স্বপ্রীব রামচজ্দ্ের সহায় 
হইয়াছেন । আমি ম্গ্রীবের ভৃত্য ; নাম হনুমান; আর্ধা 
রাষ্চন্দ্র আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি. 
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আপনার প্রত্যয়ের জনা এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কও দিয়া 
ছেন। দেবি! রামচন্দ্র আপনার বিরহে যার পর নাই 
কাতর হইয়াছেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অগ্রজের অবস্থা 
দর্শনে যার পর নাই শোকাকুল আছেন। দেবি! এক্ষণে 
আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন্। যদি আপনার অনুমতি 
হয়, তাহ হইলে আমি এই মুহুর্ভে আপনাকে পৃষ্ঠে করিয়া 
রামচক্দ্রের পার্খে লইয়। যাই ।” 

কনকাত্মজা আমাকে যথার্থই রামচন্দ্র দূত জানিয়! 
এবং আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হনুমান্‌! 
আমি সেই রঘুবীরকে দেখিবার জন্য যে কিরূপ ব্যাকুল 
হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব। কিন্তু তথাপি আমি তোমার 
সহিত যাইতে পারি না। মদি রামচন্দ্র ছুরাত্মা! রাবণকে 
সবংশে নিশ্ম'ল করিয়! আমার উদ্ধার সাধন করেন, তাহা 
হইলেই তাহার পর্াক্রমের উপযুক্ত কার্য করা হয় 'ঞবং 
আমারও গৌরব রক্ষিত হয়। আরও রাম ভিন্ন অন্য পুরু- 
ষের গাত্রম্পর্শ করিতে আমার ইচ্ছা নাই; তবে ছুরাত্ব। 
রাবণ ঘে আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, মে বলপুর্ববক |” 

খক্ষরাজ ! পতিব্রত্া সীতার এই উদার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া আমি যাঁর পর নাই আহলাঁদিত হইলাম এব তাহাকে 
ভক্তিভাবে প্রণীমপুর্ববক প্রত্যয়ের জন্য রামচক্দ্রের প্রিয় 
কোন অভিজ্ঞ।ন প্রার্থনা করিলাম। তিনি সাদরে মস্তক 
হইতে একী মণি উন্মোচন পূর্বক আমাকে , প্রদান করিয়1 
কহিলের্ন, “বীর! এই অভিজ্ঞান রামচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়, 
ভূমি তাহাকে এইটী প্রদর্শন করিও |” মণিটি দিয়। সীতা 
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আনাকে গাব অনেক কথা বলিয়া দিলেন। এ দমস্ 
কথা রামচন্দ্র ভিন গন্য কাহাবও জ্ঞাতব্য নহে। 

মণিগ্রহণান্তর আশি পাতাকে প্রণাম ও প্রদর্ষিণ করিয়া 
প্রভ্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম । ত্চ্ছবণে তিনি 
শোকতভরে সজলনয়দূন কহিলেন, বীর! তুমি আমার ঘে 
অবস্থা দেখিল, তাহা রামচন্দ্রে্র নিকট সবিশেষ বর্ণন 
করিও । হনুমান ! তোমায় ভার অপিক কি বলিব; তুমিই 
শামাদি,গর একমাত্র সহায়। ঘাহাতে সেই বীর ভাতদ্বয় 
অবিলম্বে আমাকে উদ্ধার করেন, তাহার চেন্টা করিও । 
ছুরআ্সা রাক্ষন বলয়াছে, আমাকে আর ছুইমাস কাল জীবিত 
রাশিবে। এ কাল আতীত হইলে রামচন্দ্র আর এখালে 
আনিয়া আমাকে দেখিতে পাইবেন না । আগামি অনাথ।র নায় 
রাক্ষসদিগের হস্তে প্রাণ হারাউব।? 

সীতার এই সকরুণ বিলাপ শ্রবণ কপিষ্কা রাবণের প্রতি 
শামার যার পর নাই ক্রোধোর্রোক হইল 1 কিসে ছুরান্সার 
অনিষ্ট নাপন করিতে পারি, আমি কিরত্কাল তাহাই চিন্ত। 
করিতে লাগিলাম। আশন্তর পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড আকার 
ধারণ পূর্বক যুদ্জাকাওক্ষায় উহার শরম্য উপবন ভগ্র করিতে 
লাগিলাম ॥ মুগপক্ষিগণ আকুল হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল 1 রাক্ষপীগণ জাঁগরিত হইয়া আমার ভয়াবহ 
মুত্তিদর্শানে কেহ বা! সুচ্ছিতি হইল, কেহ বা জ্রতপাদলিক্ষেপে 
রারণের নিকট উপস্থিত হউয়া কভিল, ক্রাক্ষসরাঁজ! এক 
মহাকাঁয় বানর আপনার নন্দনকাননভুল্য রমশীয় অশোকবন 
হেম্গভিন্ করিয়া ফেলিল। নেই নির্বোধ বোধ হয় আপনার 
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পরাক্রম অবগত নহে, নতুন! তাহার এতদূর আঁম্পদ্ধা হইবে 
কেন ? যাহ! হউক, তাহাকে অবিলন্দে বধার্থ আজ্ঞা প্রদান 
করুন্। ছুরাত্মাকে থেন আর নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে 
না হয় । 

রাক্ষপীদিগের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ 
ক্রোধে উন্মভ্ত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ কিন্কর নামক 
তাশীতিসহত্র রাক্ষমকে আহ্বান পূর্বক আমার নিগ্রহার্থ 
প্রেরণ করিল। উহার পরাক্রান্ত, বেগবান এবং সমরে 
অজেয়। এ সমস্ত রাক্ষস শুল, মুদগর প্রতভৃতি নানাবিধ অস্ত্র 
লইয়। আমাকে আক্রমণ করিল । কিন্তু আমি একমাত্র 
লৌহময় পরিঘ প্রহারেই উহ্বাদিগকে ঘমালয়ে প্রেরণ করি- 
লাম। ছুই একজন হতাবশিষ্ট মৈন্য এই সংবাদ লইয়া 
রাধণের নিকট গমন 'করিল। ইত্যবসরে লঙ্কীনগরীর 
ললামভ্তত চৈত্যগ্রানাদ ভগ্ন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতে, 
আমি প্রথমে উহার এক স্তস্ত উৎ্পাটন পূর্বক তত্রস্থ রক্ষক, 
গণকে বিনাশ করিলাম । অনন্তর অতি অল্প আয়াসেই উক্ত 
রমণীয় প্রাসাদ ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলাম । পরে প্রহ্স্ত- 
গুত্র জন্বুমালী রাবণের মাদেশে ঘোররূপ ও মহাঁবল রাক্ষল- 
গণে পরিরৃত হুইয়া ষুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। জঙন্বুমালী 
বলসম্পন্ন ও রণদক্ষ ছিল; কিন্তু [মি পুর্ববোক্ত পরিঘ 
দ্বার অতি অল্পকালের মধ্যেই উহাকে এবং উহার অনুচর 
রাক্ষলদিগকে বধ করিলাম । এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। 
রাক্ষমরাজ। ক্রোধভরে বহুসংখ্যক পাতি, সমভিব্যাহারে 
পাঁচজন মহাবল মন্ত্রিপুত্রকে প্রেরণ করিলেন। আমি 
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তাহাদিগকেও যমাঁলয়ে প্রেরণ করিল।ম। অনন্তর বছু- 
মংখাক দৈন্যনমভিব্যাহারে পাঁচজন পরাজ্কান্ত সেনাপতি 
উপস্থিত হইল এবং অতি অল্পকালমধ্যেই মন্িপুত্রদিগের 
পথ অনুসরণ করিল । তখন রাক্ষদরাছজ অক্ষ নামক সংগ্রাধ- 
কুশল রণদক্ষ স্বীয় পুত্রকে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে প্রেরণ 
করিল। আকাশমার্গে কিয়ত্কাঁল যুদ্ধ করিতে করিতে 
আমি সহসা উহার পদঘয় ধারণ পূর্বক বেগে নিঘুর্ণত 
করিষ্! ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম। হুতভাগ্য রাক্ষন পতিত 
হুইবামাব্র প্রাণত্যাগ করিল। 

অক্ষের মুত্যাসংবাঁদ শ্রাধণে রাবণের আর ক্রোধের সীম! 
রছিল না। দ্রুরাত্ম। স্বীয় অন্যতম পুত্র জগদিখ্যাত বীর 
ইন্দ্রজিৎকে আমার নিগ্রহার্থ আদেশ করিল। খক্ষরাজ ! 
রামচন্দ্র ও আপনাদিগের আাশীর্ব্বাদে আমি তাহারও দর্প চূর্ণ 
করিয়া যার পর নাই আহলাদিত ছইয়াছি। রাক্ষনরাজের 
বিশ্বান ছিল, ইন্দ্রজি রণে ভজেম্ন! রাবণপুত্র বীরগর্বের 
গর্বিবিত ছইয়! নানাবিধ আস্ত্রকৌশল প্রদর্শন পূর্বক রণক্ষেত্র 
বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু আমার অবিষ্াা গ্রতাপে 
তাহার সমস্ত দৈন্যই ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, 
অবশেষে আমাকে ব্র্গান্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়! ফেলিল। 
আমি নিশ্চেষ্ট হইবাসান্র মুড় রাক্ষমেরা চতুর্দিক হইতে 
আসিয়! আমাকে বেষ্টন পূর্বক মহানন্দে রজ্জুদ্বার| বন্ধন 
করিতে লাগিল। রজ্জুবদ্ধনের দঙ্গে সঙ্গে আমার আকস্ত্রবন্ধন 
আঁপনা হইতেই মুক্ত হইল; স্থৃতরাৎ তৎকালে আমি ইচ্ছা 
করিলেই রাক্ষদদিগকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু 
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একবার রাঁবণের, সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছ। হওয়াতে 
আমি আর তাহা! করিলাম না। অধিকন্তু এরূপ ভাণ 
করিলাম, যেন রজ্জববন্ধনেই যার পর নাই কাতর হইয়া 
পড়িয়াছি। 

রাক্ষসের! আমাকে স্কন্ধে লইয়। মহানন্দে নৃত্য করিতে 
করিতে রাঁজসভায় উপস্থিত করিল! অনন্তর রাবণ ক্রোধে 
প্রজ্জবলিত হইয়া মন্ত্িমুখে আমাকে লক্কীপ্রবেশ, সীতার 
সহিত কথোপকথন, প্রমদাকাননভত্্ব এব রাক্ষসধ্ধ গ্রভৃতি 
অপরাধের কারণ জিজ্জানা করিলে, আমি কহিলাম, “লঙ্কেশ্বর ! 
আমি আপনারই সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুদূর হইতে 
আমিতেছি। আমি অমিততেজা পবনদেবের ওুঁরসপুত্রে, 
কপিরাজ স্বগ্রীবের সচিন এব” জগদেকবীর রামচন্দ্র দূত ; 
আমার নাম হনুমান | এখানে আদিয়া আমি দেখিলাম, 
আমার ন্যায় সামান্য বানরের আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া 
স্বকঠিন। তজ্জন্য আমি প্রমদাঁকাঁনন ভগ্ন করিয়াছি 
এবং সেই সুত্রে আত্মরক্ষা জন্য কয়েকটী রাক্ষলও বধ 
করিয়ছি। যাহা হউক এক্ষণে আপনার ভ্রাতা কপিরাঁজ 
স্বগ্রীব আপনাঁকে কি বলিয়! দিয়াছেন তাহা! শ্রবণ করুন্‌। 
তিনি বলিয়াছেন, “ভ্রাতঃ! ইতিপূর্বে আমি যত্কালে 
আমার অগ্রজ বালীর ভয়ে খধ্যমূক পর্বতে বাস করিতে- 
ছিলাম, তত্কালে ধন্মাত্বা রাজ! দশরথের পুত রামচক্রের 
পহিত্ত আমার মিলন হয়। অনস্তর আমরা উভয়ে পরস্পরের 
ছুঃখ দূর ধরিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সখ্যতা সুত্রে বন্ধ 
হইলাম। অল্পদিন পরেই রামচন্দ্র একটীমাত্র শবে মহাবল 
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বালীকে বধ করিয়া, আমাকে কপিরাজ্যে অভিষেক করি- 
লেন! এক্ষণে আমিও তাহার কার্ধ্য উদ্ধারের জন্য প্রাণ 
পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি । রাঁগচক্্রের দণ্ডকাঁরণ্যে অবস্থিতি 
কালে কোন মাঁয়াবী রাক্ষস তাহার প্রাণাধিকা ভার্ষ্য! সীতাঁকে 
অপহরণ করে। এ হ্বন্দরীর উদ্ধারনাধন এক্ষণে আমাদি- 
গের কার্ধ্য। যদ্দিতুমি সীতার কোন সংবাদ জান, তাহ! 
হইলে আমার প্রেরিত দূত হুনুমানকে অবশ্য অবশ্যই 
বলিবে | 

রাক্ষদরাজ! স্গ্রীবের যাহ! ব্যক্তব্য ভাঁহা! শুনিলেন। 
আমর] জানিতাম না ষে, আপনিই নির্ববোধের ন্যায় সীতাঁকে 
অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি 
নিজের মঙ্গল ইচ্ছ! করেন, তাঁহা হুইলে অবিলম্বে রামের 
সীতা রাঁমকে প্রতার্পণ করিয়া! তাঁহার পদে শরণ লউন্। 
নতূবশ মহণবল বাঁনরবীরেরা আপনার পুরী ছারখার করিবে । 
রাক্ষনরাঁজ ! '্আাঁপনি বানরদিগের প্রভাব বিশেষরূপ অবগত 
আছেন, শ্বতরাঁৎ তাহাদিগের সহিত বিরোধ করিয়া আর 
নিজের মৃতুবকে আঁহবাঁন করিবেন না।” 

ধক্ষরাজ ! আমি এই বলিয়া বিরত হইলে দুরাহু! রাবণ 
ক্রোধে প্রজ্ছবলিত হইয়। উঠিল এবং পাশ্বস্ছি রাক্ষমদিগকে 
আঁমাঁর বধার্থ আদেশ করিল। এ সময়ে তাঁহার ভ্রাতা 
মহামতি বিভীষণ যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, “রাক্ষনরাজ ! 
আপনি ক্রোধ সমন্বরণ পূর্বক আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। 
শাস্ে লিখিত আঁছে, দূত অবধ্য। স্ততরাঁং আপনি ক্রোধ- 
ভরে এই ধর্দাবিগর্হিত ও রাঁজনীতিবিরুদ্ধ কার্ধেয আদেশ 
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প্রদান করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন) গ্রভূর যেকপ 
আদেশ, দূত সেইব্ূপই বলিতে বাধ্য ; অতএব তাহাদিগের 
কোন দোষ নাই। অত্যন্ত গুরু অপরাধেও বিরূপকরণ, 
কষাঘাত প্রভৃতি দগুই দূতের প্রতি নির্দিষ্ট আছে, কিন্ত 
প্রাণদণ্ড একবারে নিষিদ্ধ | 

বিভীষণ এইরূপ অনুরোধ করিলে ছুরাত্বা রাবণ অবশেষে 
আঁমার লাঙ্গল দহন করিতে আদেশ প্রদান করিল । রাক্ষ- 
সের! মহা'নন্দে শণ, পট্ট ও কার্পাস গ্রন্থৃতি দ্বার। আঁমাঁর 
লাঙ্গল বেষ্টন করিতে লাঁগিল। অনন্তর উহাতে তৈলসেক 
পুর্ববক অগ্িপ্রয়োগ কবিল। এ সময়ে কোন কোন রাক্ষস 
কাষ্ঠ, কেহ বা মুষ্টি ঘারা আমাকে আঘাত করিতে লাঁগিল। 
কিন্তু খাক্ষরাজ ! সীতাঁদেবীর আঁশ্চর্ধ্য প্রভাবে অগ্রিপ্রয়োগ, 
প্রহার ব1 বন্ধনে আমাঁর কিছুমাত্র পীড়া বোধ হয় নাই। 
পূর্বেবে লঙ্কাঁনগরীর দুর্গ প্রভৃতি আমি ভাল করিয়া! দর্শন 
করিতে পাই নাই ।, এক্ষণে আমি বাঁক্ষনদিগের স্কন্ধে 
আরোহণ পূর্বক মহাস্থখে এ সমস্ত দেখিতে লাগিলাম £ 
রাঁক্ষসেরাও রাজপথ ও পুরদ্ধারে আমার অপরাধ ও শান্তির 
বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোঁষণ। করিতে লাগিল । 

আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আমি সহ! আকার সস্কোচ 
করিয়া! বন্ুন হইতে যুক্তিলাভ করিলারর এবং এক প্রকাণ্ড 
লৌহুময় পরিঘ গ্রহণ পূর্বক আমার বাহক রাঁক্ষসদিগকে 
সুহুর্ভকাঁল মধ্যেই যমালয়ে প্রেরণ করিলাম। অনস্তর এক 
লক্ষে পুরগ্বারে উিত হইয়া তথা হইতে ক্রমান্বয়ে গৃহে 
গৃহে গমন পূর্ধবক লাঙ্গলাগি প্রয়োগ করিতে লাগিলাম । 
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অচিরেই লঙ্কার চতুর্দিকে হুতীশনের লোৌল জিহ্বা দৃপ্ট 
হইতে লাগিল; সর্বত্র তুমুল হাহাকার রব উত্থিত হইল 
এবং প্রলয়াগ্িতে যেরূপ বিশ্বনংসার দগ্ধ হইয়। যায় তদ্রপ' 
অল্পকাল যধ্যেই এ নগরী একবারে ভম্্ীভূত হইয়। গেল । 

লঙ্কার সমস্ত প্রদেশ ভম্মীভূত হইলে আমার সহস! সীতা- 
দেবীর কথা স্মরণ হইল । দেই সর্ধবব্যাপী অগ্নরিতে তিনিও 
প্রাণ হারাইয়াছেন মনে করিয়া আমার আঁর ভয়ের সীম! 
রহিল না। আমি মনে করিলাম, “হায়! আমাকে ধিক! 
আমার মত নির্ব্বোধ ও পাপিষ্ঠ এ জগতে আর কেহই নাই। 
যে কার্যের জন্য আমি এত কন্ট সহ্য করিয়া এখানে আঁগ- 
মন করিয়াছি, ক্রোধবশতঃ আমি তাহারই যুলোচ্ছেদ 
করিলাম । আমার আর এ পাপজীবনধারণে কোন প্রয়োজন 
নাই। আমি অদ্যই বিষপান, উদ্দন্ধন, অগ্নিপ্রবেশ বা জল- 
প্রবেশ ছারা প্রাণতাগ করিব |” 

খক্ষরাঁজ! আমি শোফাকুলচিতে, নাঁনাপ্রকাঁর বিলাপ ও 
গরিতাপ করিতেছি ইতিমধ্যে শুনিলাঁম, অস্তরীক্ষে সিদ্ধ ও 
চারণণগণ কহিতেছেন, “অছো ! কি আশ্চর্য্য ! এই ভয়াবহ 
অগ্নিকাণ্ডে লঙ্কাঁর সমস্তই ভন্মীভূত হইয়া গেল, কিন্তু উহা 
জানকীর এক গাছি কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই 1৮ 
এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম 'এবং মনে 
মনে ভাবিলাম, “যাহার প্রভাবে অগ্নি আমাকেও দগ্ধ করেন 
নাই তিনি জ্বয়ৎ কিরূপে দপ্ধহইবেন ।” এ সময়ে আমার মনঃ- 
প্রাণ সহসা! প্রফুল্ল হইয়। উঠিল এবং চতুদ্দিকে নানা প্রকার 
শুভলক্ষণ দৃষ হইতে লাগিল । এই সমস্ত কারণে আার্য্যা 
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যে জীবিত আছেন, তাঁছা আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে 
পারিলাম এবং পুন্রাধ তীহাকে দর্শন কিয়। তাহার নিকটে 
বিদায় গ্রহণ করিলাম। 

কার্ধ্য সিদ্ধ হওয়াতে আমি বন্ধুগণকে দেখিবার জন্য ঘার 
পর নাই উৎস্ক হুইয়াছিলাম। স্ততরাৎ আর বিলম্ব ন। 
করিয়া অরিস্টপর্ববতে আরোহণ পুর্কবক সমুদ্রলউ্বনর্থ লম্ফ- 
গ্রদান করিলাম এবং ক্রমান্বয়ে পবন, চন্দ্র, সুর্ধ্য, সিদ্ধ ও 
গন্ধবরবগণ সেবিত পথ অতিক্রম করিয়া আপনাদের দম্মুখে 
উপস্থিত হইলাম । রামচন্দ্র ও ভাপনাদিগের গ্রসার্দে এবং 
কপিরাজ সুগ্রীবের কার্ষযান্রোধে আমি বথানিরষে যথাসাধ্য 
সকল কার্ষা সম্পন্ন করিয়াছি । এক্ষণে যাহা বশিন্ট আছে 
তাঁহ। আপনাদিগকে নির্বাহ করিতে হইবে 1” 


একোনষফিতম সগ?। 





ছনুমীনের বীনবগণকে যদ্ধার্ষ উৎসাহ 'গদ!ন। 
€ ৯ 
মহাবীর হনুমান এইরূপে লঙ্কাগমশরভান্ত সংক্ষেপে 
বর্ণন করিয়। পুনরায় কহিত লাগিলেন, ঝিক্ষরাজ ! পতি- 


দেবতা সীতার ধন্মানুক্তান, রা'মচন্দ্রের উদ্যেী' এবখ স্তুশ্রী 
বের প্রতিজ্ঞা মফলপ্রায় দেখিয়া, আজ যে আমি কি পর্ান্ত 
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আহলাদিত হইয়াঁছি, তাহ! আর কি বলিব। বিন্‌) সীতা- 
দেবীর ন্যায় পবিত্র চরিত্র জগতে আর কোন রমণীর নাই 
বলিলেও অতুক্তি হয় না। তিনি পতিব্রতাগথেরও শীষ- 
স্থানীয় । তিনি তপোবলে ভ্রিলোকধারণ করিতে, আবার 
ক্রোধানলে উহ! ভল্মীভূত করিতেও পারেন । আর রাবণও 
সামান্য লোক নহে । অসাধারণ তপঃসঞ্চয় না থাকিলে 
কু-অভিসন্ধিতে তার্ৃশী অগ্রিস্বরূপিণী পতিদেবতার অঙ্গে 
হস্তক্ষেপ করিয়া কেহই এতদিন জীবিত থাকিতে পারে না। 
অথবা সীতাঁদেবী আর্ধ্য রামচক্দ্রেন পরাক্রম ও চিরস্থায়িণী 
কীঙ্ডি প্রকাশের জন্য এবং তপোনাশের ভয়ে এ পর্যন্ত 
সেই দুরাত্মার প্রতি প্রকৃত কোপ প্রকাশ করেন নাই, 
নতুবা সে এতদিন অবশ্যই ভম্দরীভূত হইয়া যাইত। প্রজ্ৰ- 
লিত অগ্রিকে হস্তদ্বার৷ স্পর্শ করিলে যাহ না হয়, সীতাদেবীর 
ক্রোধাগ্রিতে তাহাও হইতে পারে। 

খক্ষরাজ ! আমি আপনাদিগের মতানুসারে পীতাদেবীর 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ঘে কতদুর কৃতকাধ্য হুইয়াছি তাহা 
সমস্তই আপনাদিগের নিকট সবিশেষ বলিলাম । এক্ষণে 
আমার বিবেচনায় আঁর্ষ্যাকে উদ্ধার করিয়াই রাম্চঞ্দ্র ও 
স্থঞ্রীবের সহিত সাক্গাৎ কর! উচিত বোধ হইতেছে । আর 
ইহাতে কোনরূপ ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। আমি যখন 
একাঁকীই রাবণ ও অন্যান্য বারদিগের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী 
ছারখার করিতে সমর্থ তখন আপনাদিগের ন্যায় অসীম- 
পরাক্রম কপিবটুরের সাহাষ্য প্রাপ্ত হইলে ফে* নিশ্চয়ই 
জয়লাভ হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বলিতে 


শুন্দবকাণ্ড। ১৫৩ 


কি, আমি একাকীাই ছুরাস্থা রাবণকে তাহার পুত্র, ভ্রানা ও 
মৈন্যগণের সহিত বিনাশ করিয়া ফেলিব। যদিও বল- 
গর্বিবত ইক্দ্রজিতের ব্রন্াস্ত্র, রৌড্রাস্ত্র, বায়ন্াস্ত্র ও বারুণাস্্ 
গ্রভৃতি ভগ্ীনহ অন্তর সকল সমরে শক্রগণের ছুর্নিরীক্ষা, 
তথাপি পিতামহদভ বরপ্রভাবে আমি এ সমস্ত হানায়াসে 
নিবারণ পূর্ববক, উহাদের দ্বারাই শত্রুপক্ষের বলক্ষয় করিব । 
খক্ষরীজ ! আমি যদি সমরে পর্বত নিক্ষেপ করিতে থাকি, 
তাভ1 হইলে, সামান্য রাক্ষদদিগের কথা দূরে থাকুক, 
দেবগণ লামার সম্মুখে তিষ্টিতে পারেন না! তবে ভব 
দশ বিচক্ষণ ব্যক্তির আন্ুমতি বাতীত ঈদুশ গুরু কার্যে 
হস্তক্ষেপ করা অন্যায় বোধে, আমি এখনও রাক্ষপনধে 
গ্রবৃত হই নাই। 

ধক্ষরাজ ! কেবল আমিই যে রাক্ষসদিগের বিনাশে 
সঙ্গম, ভাহা নহে । আপনার সকলেই এ কার্শো সম্পূর্ণ 
সমর্থ । লীর! আপনা পরাক্রমের বিনয় আর কি বলিব । 
বরং মহ[সমুদ্র বেলা অতিক্রম করিতে পারে, অন্দর পর্বত 
পিচলিত হইতে পারে, তথাপি সমরে শক্রদৈনা কদাপি 
আপনাকে বিকম্পিত করিতে পারে না। এই মহাবীর 
বালীনন্দন ভাঙ্গদ একাকী রাক্ষপবীবদিগকে জনায়াসে বিনাশ 
করিতে প্রারেন। এই অদীমপরাজরন কপিশ্রেষ্ট নীলের 
বেগপ্রভাবে, তৃচ্ছ রাক্ষসের কথা দূরে থাকুক, মন্দ পর্ববতও 
লিশীর্ণ হইয়া যায়। এই ঘে পরাক্রান্ত মৈন্দ, ও দ্বিবিদ্‌ ; 
দেব, তান্তর, গন্ধর্ব, উরগ ও পঙ্ষীর মধোও ইষ্গাদিগের গাতি- 
যোদ্ধা লঙ্ষিত হয় না। আর এই যে বেগবান্‌ শশ্সিপুদ্রদয়, 
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ইস্থীদের মমকক্ষ পৃথিবীতে নাই বলিলে ও অতুযুক্তি হয় না। 
অতএব খক্ষরাজ ! এই সমস্ত মহাবল বীর সমবেত হইয়! 
গমন করিলে, জগতে রাক্ষননাম যে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত 
হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি একাকীই 
লক্কাপুরীর যে ছুর্দশ' করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে রাক্ষসের। 
চিরকাল সভয়ে আমার নাঁম উচ্চারণ করিবে । 

ঝক্ষরাজ ! আমি আধ্ধ্যা সীতাদেবীকে যে অবস্থায় দেখিয়। 
আঁসিয়াছি,.তাহা আপনাদিগকে পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন্। তিনি ছুরাত্সা রাবণের অশোককাঁননে অবরুদ্ধ 
আছেন এবং শিংশপামূলে উপবেশন পুর্ববক অশ্রপরি ধত 
বদনে অনন্যমনে রামচক্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন। নিম্মল 
চক্দ্রমাকে মেঘসমূহের ন্যায় চতুদ্দিকে ঘোরদর্শনা রাক্ষমীগণ 
তাহাকে বেন্টন করিয়া আছে এবং তর্জন গর্জন পূর্বক 
কঠোরবাক্যে পুনঃ পুনঃ ভত্সনা! করিতেছে । তিনি শোকে 
এবং ভূমিশয়নে বিবর্ণ হইয়! হিমাগমে পদ্িনীর ন্যায় যাঁর 
পর নাই শোচনীয় হইয়াছেন। তাহার পরিধান একখানি 
মলিন বস্ত্র এবং পুষ্ঠদেশে একটী বেণী দোদুল্যমান। তীহর 
অঙ্গ সংস্কারবিহীন এবং কেশজাল ধুলিধূসরিত । তিনি 
উপবাসে কৃশা ও দীন1। নহ্ষরুদ্ধ1! শচীর ন্যায় তিনি এক- 
মনে প্রাণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন এবং ভুরাআ্া 
রাবণের প্রতি একবার দৃকপাতও করিতেছেন না। তিনি 
রাক্ষনদিগের অত্যাচারে ঘার পর নাই উতৎপীড়িত। হুইয়! 
প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। খঙ্ষরাজ ! আমি তাহাকে 
এই অনস্থায় দেখিয়। রামচন্দ্র ও স্তুশ্ীবের সখ্যভাব প্রভৃতি 
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বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্বক উজ্জীবিত করিয়াছি। তিনি উদ্ধারের 
াশায় আশ্বস্ত! হইয়! মরণোদ্যম হইতে বিরত হইয়াছেন। 
খক্ষরাজ ! আমি দীতাদেবীর যেরূপ ধর্ন্মানুষ্ঠান। তপ ও 
পাতিব্রত্য দেখিলাম, তাহাতে তাহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করি- 
রাও যে ছুরাত্মা রাবণ এখনও জীবিত আছে ইহাঁই আশ্চর্য | 
মাহ! হউক, আধ্য। একে স্বভাবতঃ তন্বঙ্গী; তাহাতে প্রতিপদ 
তিথিতে পাঠশীল লোকের বিদ্যার ন্যায়, পৃতিবিরহে প্রতি- 
নিয়ত নিতান্ত কৃশা হইয়া এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণাপরম্পর! 
ভোগ করিতেছেন। এক্ষণে আপনারা তাঁহার ছুরবস্থার 
কথা স্মরণ রাখিয়। যাহা! কর্তব্য বোধ হয় স্বর অবধারণ 
করন্‌।” 


ষফিতয অগ 1 


অঙ্গদের উত্মাহ ও জাম্ববানেব উপদেশ । 


মহাবীর হনুমানের এই করুণ ও বীররপমিত্িত বচনা- 
বলী শ্রবণ করিয়৷ বাঁলীনন্দন অঙ্গদ উৎসাহভরে কহিতে 
লাগিলেন, “ঝক্ষরীজ। মহাতেজা পবন্কুমার যে প্রস্তাবের 
উত্থাপন ফুরিয়াছেন, তাহা! আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই 
বোধ হইতেছে । উনি শশ্বিপুত্রদ্য়ের সম্বন্ধে যাহা! বলি- 
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য়াছেন তাঁহাও সম্পূর্ণ সত্য। এই ছুই ভ্রাতা অতিশ 
পর ক্রান্ত, বলবান ও বেগবাঁন। পুর্বেব সর্ববালোকপিতামহ 
ব্রহ্মা একদিন ইই[দের প্রতি প্রসম্ম হইয়া, আবধ্যত বর প্রদান 
করিয়াছিলেন । অনন্তর ইহারা সেই বরগর্বেব গর্দিত হুইয়। 
মহ্ী সেনা বিমর্দন পূর্বক দেবগণের হস্ত হইতে আম্বত 
আচ্ছিন্ন করিয়া পান করেন। খক্ষবাঁজ! ইছার৷ ত্ুদ্ধ হইলে 
হস্তাখবরথাদির হিত সমগ্র লঙ্কানগর্ণীকে সাগরের অতল জলে 
নিমগ্ন করিতে পারেন। অথবা আমি একাকীই দ্ুরাত্মা 
রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিব এবং লঙ্কাপুরী ছারখার 
করিয়া ফেলিব। যখন মহাবীর হনুমান বছুপংখ্যক রাক্ষদ 
বিনাশ পূর্বক লঙ্কানগরী ভন্মীভূত করিয়। আসিয়াছেন, তখন 
কার্যের আর অতি ছন্পই অবশিষ্ট আছে 

কপিগণ। তোমাদের পৌরুৰ ভ্রিজগতে বিখ্যাত। কি 
উত্প্রবনে, কি পরাক্রমে কেহই তোমাদিগের সমকক্ষ নাই। 
দেব ও দৈতাগণও তোমাদিগের বণচাতুর্ষেে ভাত হুইয়া 
থাকেন। এক্ষণে জানকীর উদ্দেশমাত্র সম্পাদন করিয়া 
প্রতিনিবুত্ত হওয়। কি আমাদিগের উচিত হইতেছে? ইহ] 
কি কাপুরুষের ন্যায় কার্য হইতেছে না? আইপ, আজি 
আমর] রাক্ষপকুলকে সমূলে নির্মল করি, লঙ্কাপুরীকে উৎ- 
পাটন করিয়া সাগরের জলে ফেলিয়? দই এবং পতিদেবত! 
সীতাকে লইয়। গিয়া, রামচন্দ্র ও লক্ষমণের মধ্যে স্থাপন 
করি 1” 

মহাবল অঙ্গদ উৎসাহভরে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে 
ধার বৃদ্ধ জান্ববান কহিতে লাগিলেন, “যুবরাজ! শাপনি 
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যেরূপ পরামর্শ করিলেন, তাহা আমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়! 
বোধ হইতেছে না । আমরা কপিরাজ স্ুগ্রীবকর্তৃক দক্ষিণদিকে 
সাতার অন্বেদণার্থই আদিক্ট হইয়াছি | তিনি অথবা! রাম- 
চন্দ কেহই আমাদিগকে মীতার উদ্ধার বা আনয়নের কথা 
বলিয়া দেন নাই । এক্ষণে যদি আমরা লঙ্কায় গিয়া স্বীয় 
পরাক্রমে সীতাকে উদ্ধার করি, আহা] হইলে রামচন্দ্র যে 
তাহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহার স্থিরতা কি? বিশেষত্তঃ নেই 
মনস্থা ক্ষত্রিয়বার বানরগণের সমক্ষে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন ঘে, “আামি স্বহস্তের সীতার উদ্ধারণাধন করিব ।” 
এক্ষণে আমরা যদি রাক্ষলগণকে বিনাশ করি, তাহা হইলে 
তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা নিষ্ষল হইবে । এইরূপ করিলে আমর! 
সেই তেজন্বী বীরকে কখনই সন্ভষ্ট করিতে পারিব না; 
স্ুতরাৎ আমাঁদিগের এই অসাধারণ উদ্যোগ ও পরাক্রম 
প্রকাশ ব্যর্থ হইয়! যাইবে । অতএব আইস, আমরা আবি- 
লম্ঘে রামচন্দ্র, লক্ষণ ও স্ুগ্রীবের নিকট গমন করি এবং 
উাহাদিগের নিকট আমাদিগের অনুসন্ধানবৃন্তান্ত আদ্যো- 
পান্ত বর্ণন করি |” 

এইরূপ বলিয়। বুদ্ধ জান্ববাঁন ভাঙ্গদের ক্রোধ পরিহারার্থ 
পুশরঞ্য় কহিতে লাগিলেন, “বীর ! আমি যাহা বলিলাম, 
তাহাই যেযুক্তিসঙ্গত ও তভান্ত বলিয়া তোমাকে গ্রহণ 
করিতে হইবে, এমত নহে । তুমিও বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ; 
এক্ষণে যাহাতে কাধ্য সিদ্ধ হয় এবং রামচন্দ্রও অসম্তব্ট না 
হন, তার্ধার কোন উপায় উদ্ভাবন কর।” 


একষফিতম সণ? 





বানরগণের প্রত্যাগমন ও মধুবনে প্রবেশ। 


আঙ্গদ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ বৃদ্ধ জান্ববানের এই 
যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত ও যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া 
: পবনকুমারের সহিত মহেন্দ্রপর্বতের শিখরদেশ হইতে 
আকাশশার্গে লক্ষপ্রদান করিলেন। যহ্কালে মেরু ও মন্দর- 
তুল্য মহাঁকায় ও মহাবল বাঁনরগণ গগনতল আচ্ছাদন করিয়া 
মত্ত মহাগজের ন্যায় বেগে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল, 
তগ্কালে গগনচারী সিদ্ধগণ তাহাদিগের গতি, বিশেষতঃ 
অন্ভুতকণ্ম! হনুমানের প্রতি সাদরনেত্রে অনিমেষ দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্রের কাঁধ্যসিদ্ধি এবং আপনা 
দিগের অক্ষয় যশোলাভ হইল জানিয়া, বানরের অনুপম 
আহলাদে উৎফুল্ল হইয়া! উঠিল এবং কতক্ষণে রামচন্দ্র 
ও স্থগ্রীবের নিকট শুভসংবাদ প্রদান করিব এই উৎসাহে 
দ্বিগুণতর বেগে গমন করিতে লাগিল। 

অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা কপিরাজ স্থগ্রীবের স্তপ্রসিদ্ধ 
মধুবনে উপস্থিত হইল । এম্রম্য ধন নানাবিধ র্ববপ্রাণি- 
মনোহর বৃক্ষ ও ফলপুল্পে স্থশোভিত ; সহসা ইন্দ্রের নন্দন- 
কানন বলিয়। ভ্রম হয়। কপিরাজ স্থগ্রীবের অনুমতি ব্যতীত 
উহাতে কেহই' প্রবেশ করিতে পাইত না এব তাহার 
মাডুল দধিমুখ নামক এক মহাবল বাঁনর সর্ববদ1 উহার রক্ষা 


গুন্গনকাণ্ডজ। ৯৫৯ 


কার্ধয লম্পন্ন করিত | বানরেরা কার্যদিদ্ধিজনিত উৎনাহু 
ও আনন্দে উম্মত্তপ্রায় হইয়াছিল ) এক্ষণে সম্মুখে এই মনে।- 
রম মধুবন দর্শন করিয়! পুনঃ পুনঃ যুবরাজ অঙ্গদের নিকট 
প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিল অঙ্গদও 
জান্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ বাঁনরদিগের পরামর্শানুনারে তাহাদের 
সেই প্রার্থন। শ্রাহ করিলেন । 

যুবরাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র বানরের হর্ষে 
উন্মত্তপ্রা় হইয়া কাননমধ্যে প্রবেশ করিল এবং উদ্ধতভাবে 
ষট্পদাকুল স্দৃশ্য বৃক্ষসমূছে আরোহণ পূর্বক রসাল ফল ও 
স্থগন্ধি মূল ভক্ষণ এবং স্ত্রপেয় কুস্থুমাসব পানে প্রবৃত্ত হইল। 
আল্লকালমধ্যেই তাহাদের মন্ততা উপস্থিত হইল। তখন 
কেহ বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, কেহ মনো- 
স্বখে গানে প্ররৃত্ত হইল, কেহ বা অকারণ উচ্চৈঃম্বরে হাস্য. 
করিতে লাগিল। কোন কোন বানর ভক্তিভাবে অস্কদের 
চরণে প্রণাম করিতে .গিয়। ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল । 
কেহ অন্যকে উত্তোলন করিতে গিয়া আপনি পতিত হইল, 
কেহ ব| উন্মন্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য কথনে প্রবৃত্ত হইল । 
কেহ আনন্দে বৃক্ষাগ্র হইতে ভূতলে লক্ষপ্রদান করিতে 
লাগিল, কেহ ব1 ভূতল হইতে বৃক্ষাখ্রে অধিরোহশ করিল । 
কোন ক্মেন বানর বিবাদে, কেহ বা জ্রুন্দনে প্রবরুন্ত হইল । 
এইরূপে তাহারা মধুপানে উন্মন্ত হইয়া অল্লকালমধোই 
এ বনবিভাগ আকুল করিয়া ভুলিল | 

টা উদ্যানরক্ষক দধিবক্ত সহসা সমস্ত কাননবিভাগ 
ফল, পুষ্প ও পত্রনছিত ছিন্নভিন্ন গ বিধ্বস্ত দেখিয়া! ক্রোধ- 


২৬% রামায়ণ । 


তরে বানরদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল | কিন্তু বানর়েরা 
উম্মন্তপ্রায় হইয়াছিল, সুতরাং তাহার কথায় কর্ণপাত 
কৰিল ন! প্রত্যুত তাহাকে ভর্খসনা করিয়া নৃতন উৎসাহের 
সহিত বৃক্ষাদি ভগ্ন এবং ফলপুম্পাদি ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত 
হইল । উগ্রতেজ! দধিবক্ত, তাহাদিগের ভত্সনায় ভীত না 
হইয়া কপিরাজের আদেশ স্মরণ পূর্বক উদ্যান রক্ষার জন্য 
প্রাণপণে যত্র করিতে লাগিল এবং অকুতোভয়ে কাছাকেও 
পরুষবাক্যে তৎসনা করিতে লাগিল, কাহাকেও বেগে 
চপেটাঘাত করিতে লাগিল, কাহারও সহিত বা দ্বন্দযুদ্ধে 
প্রব্বভ হইল । কিন্তু দধিবন্জের সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইল । 
বানরেরা মদ্যপানে হিত্াহিত বিবেচনাশৃন্য হইয়াছিল, 
হতরাঁং রাজদণ্ডের ভয় না করিয়া নখাঘাত, দন্তাঘাত, 
.পদাঘাত ৪ চপেটাঘাত দ্বারা তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া! 
ফেলিল এবং, পুনরায় রৃক্গভগ্জন, ফলমূল ভক্ষণ ও সধুপানে 
গ্ররুত হইল । 


দ্বিষষ্টিতম সগ্গ। 


স্থগ্রীবের নিকট দধিবন্তে,ব গমন । 


অনুন্তর পবনকুমার হনুমান কপিগণকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, “বানরগণ ! তোমরা নির্ভয়ে মধুপান করিতে 
থাঁক। যদি কেহ তোমাদের আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত 
জন্মার, কিন্দা তোমাদের প্রতি অহিতাঁচরণ করে, তোমরা 
তাহ! আমার নিকটে কছিও; আমি তাহার যথোচিত শান্তি- 
বিধান করিব |” তচ্ছ,বণে বালীনন্দন অঙ্গদ হাসিতে হ।পিতে 
কহিলেন, “কপিগণ ! তোম্রা সকলে পবনকুমারের আদেশ 
পালন কর। উনি যখন তি ছুক্ষর কর্থে কৃতকার্য হইয়া 
আসিয়াছেন, তখন কোন অন্যায় আদেশ করিলেগও আমাদের 
তাহ! পালন করা ,উচিত। তাহাতে মধুপান ত কোন 
অংশেই অন্যায় কার্য নহে 1” 

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপে হনুমানের বাক্যের অভিনন্দন 
করিলে বানরের অতুল আহলাদভরে তাহাকে অগণ্য ধন্য- 
বাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পুনরায় 
উৎ্সাহ্ুভরে বৃক্ষাদি ভঞ্জন, মধুপান ও ফলমূল ক্ষণে প্রবৃভভ 
হইল এবং চতুদ্দিকে যে সমস্ত রক্ষক দেখিতে পাঁইল তাহী- 
দিগকেই বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া প্রঙ্গার ও বন্ধন করিতে 
লাগিলাঁ। কোন কোন রক্ষক উহাদের বিষম তাঁড়নে এক- 
তা হইল। বানরের] মধুপূর্ণ পান্র লইয়া উদ্যা- 

৩৪ 


২৬২ রামায়ণ ! 


নের ইতস্ততঃ দলে দলে বিচরণ করিতে লাঁগিল। কেহ 
অপরিমিত মধুপান করিয়! বমন করিতে লাগিল ; কেহ কেহ 
কলহে প্রবৃত্ত হইয়! পরস্পরের গাত্রে উচ্ছিষ্ট মধু নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। কেহ তরুমূলে, কেহ বৃক্ষশাঁখায় কেহ 
পর্ণশয্যায় অবশদ্েহে শয়ন করিল। কেহ উচ্ৈম্বরে গান 
করিতে প্ররৃভত হইল; কেহ ব| হাস্য করিতে লাগিল । কেহ 
কোন নিদ্িতি সহচরকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়। লইয়া 
বেড়াইতে লাগিল। 

ইত্যবসরে দধিমুখের করেকজন অনুচর যাঁনরদিগের 
অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, ক্রোধভরে তাহাদের 
সম্মুথীন হইল। কিন্তু উন্মন্ত বাঁনরদিগের হুত্তে উদ্যান- 
পালকদিগের নিগ্রহের মীমী রহিল না। বানরের! উহাদের 
কাহাকেও পদাঘ!ত, কাহাকেও চপেটাঘতি করিল; কাঁহা- 
কেও ব1 পদদ্বয় ধারণ পূর্ববক উদ্ধে নিক্ষেপ করিল। 

অনুচরগণ কৌনরূপে তাঁহাদের প্রাণ বাঁচাইয়। দ্রুতপদে 
দধিবক্তের নিকট উপস্থিত হইল এবং কীপিতে কাপিতে 
কহিল, “কপিবর ! অঙ্গদের অনুচর বানরদিগের অত্যাচার 
আর সহা হয় না। হনুমানের বাক্যে সাহনী হইয়া তাহারা 
মধুবন ছিন্নভিন্ন করিতেছে | আমর] উহাদিগকে নিবারণ 
করিতে গিয়়াছিলাম, কিন্তু উহ্বারা আমাদের যেরূপ নিগ্রহ 
করিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। উহার আমাদের 
কাহাঁকেও পদথাত ও চপেটাথাতে মৃতপ্রায় করিয়াছে, 
কাহাকে ও বা পদ্দঘয় ধারণ পূর্বক উদ্ধে নিক্ষেপ কিয়াছে। 
এক্ষণে আপনি ইহার কোন গ্রতিবিধান করুন ।” 


স্থন্দরকাণ্ড । ২৬৩ 


আনুচরদিগের এই কথা শুনিয়! দধিমুখ ক্রোধভরে 
কহিতে লাগিল, “কি ! ক্ষুদ্র বানরদিগের এতবড় আস্পদ্ধা। 
আর হনুমানও কি মনে করিয়াছে যে তাহার তুল বীর হার 
কেহই নাই ? কপিরাজ স্থগ্রীবের মাতুল এই কানন শাসন 
করিতেছে তাহা কি তাহারা অবগত নহে? চল, বানরগণ।! 
আমি এখনি গিয়া দুরাক্মা্িগকে সমূচিত শান্তি গরদান 
করিতেছি |?” 

দরধিবক্তের এই বাক্যে সাহসী হইয়া বানরের তাঁহার 
সহিত পুনরায় কাননে প্রবেশ করিল । দরধিবক্ত, ক্রোধভন্নে 
একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক অগ্রে অখ্ডে ধাবমান হইল । 
তাহার অনুচরেরাও শিলা ও বৃক্ষাদি গ্রহণ পুর্ববক পশ্চাঁৎ 
পশ্চা চলিল। তাহার! বাঁনরদিগকে যেখানে দেখিতে 
পাইল সেই স্থানেই আক্রমণ করিল এবং ক্রোধভরে ওষ্ঠ- 
ংশন পূর্বক প্রহার ও ভতদনা করিতে লাগিল। 

' বানরের দরধিবক্তে,র জনুচরগণ কর্তৃক অত্যন্ত নিগৃহীত 
হইয়! দ্রতপদে হনুগানের নিকট উপস্থিত হইল। মহাঁবীব" 
পধ্নকুমার তাঁহাদের নিকট দধিমুখের আক্রমণের কথা শ্রবণ 
করিয়। ক্রোধভরে তাহার সন্ম্ধীন হইলেন এবং সবলে 
তাহাকে ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অন্বথদও সেই 
স্থানে অমিয় উপস্থিত হইলেন। শু২্কাঁলে মদান্ধ হওয়াতে 
অঙ্গদের দধিবক্ত,কে আাক্মীয় বা গুরুজন বলিয়া জ্ঞানই ছিল 
না। তিনি ক্রোধভরে তাহাকে হনুমানের হস্ত হইতে 
লইয়! ফ্ঁতলে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষউ করিলেন। হতভাগ্য 
রী বাহু, উরু ও সুখ ভগ্ন হইল এরং অন্বরত 


২৪ রাঁষায়ুস। 


শোণিতআব হইতে লগিল। মে কিয়কাল সংজ্ঞাহীন 
ইইয়াঁ ভূতলে পড়িয়া রহিল। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইলে, 
কোঁনরূণে পরিব্রাণ পাইয়া নির্জনে অনুচরদিগকে আহ্বান 
পূর্বক কাঁহছুল, “অনুচরগণ ! এই সমস্ত উন্মভ বানরদিগের 
সহিত কলহে কোঁন ফল নাই । চল, যে স্থানে মহাওীব 
সপ্রীব রাঁমচন্দ্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা সেই 
স্থানে গমন করি। আদ্য নির্বোধ অঙ্গদ যেরূপে মধুবন ছিন্স- 
ভিন্ন করিয়াছে এবং আমার যেক্ূপ অপমাঁন করিয়াছে তাহা 
আমি সমস্তই তাহার নিকট বলিব। তিনি ক্রোধপরায়ণ ; 
শুনিলে কখনই ইহাঁদিগকে ক্ষমা করিবেন না। এই অপুর্বৰ 
মধুবন তাহার কুলভ্রমাগত এবং অতিশয় প্রিয়; দেবতারাও 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহুমী হয়েন্‌ না । অদ্য আসন্স- 
স্বতযু বানরের এই বনের যে ছুর্দশ] করিয়াছে তাহা শুনিলে 
তিনি উহাদের এক গ্রাণীকেও জীবিত রাখিবেন না । আর 
তাহা হইলেই আমার মনোভ্ীষ্ট দিদ্ধ হইবে। ছুবাত্মারা 
আমার যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহাতে উহাদের প্রাণবধ 
না করিয়া আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারি- 
তেছি ন1 1” 

এই বলিয়া উদ্যানরক্ষক দধিবক্ত, ভূত্যবর্গের সহিত 
স্গ্রীবের উদ্দেশে গমন করিল এবং বথায় তিনি রামচন্দ্র ও 
লম্মমণের সহিত পর্বতোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, নিমেষের 
মধ্যে তথায় উপস্থিত হইল । কপিরাজ সহপা মাতুলকে 
দেখিয়া অভার্থনার্থ উঠ্িতেছিলেন, ইতাবগরে। দধিবক্ত, 
কৃতীঞ্জলিপুটে জ্রতবেগে তীহার পদতলে গিয়া পতিত হইল। 


ত্রিষষ্টিতম অগ্গ। 





দধিবক্রের হও্রীরদ্গিধানে অভিনেঃগ ॥ 


কপিরাজ স্থগ্রীব সহসা দপিবন্তকে পদতলে পতিত 
দেখিয়া উদ্দিগ্রচিতে সসন্ত্রমে কহিলেন, “মুল ! উঠ, উঠ। 
একি ! তুমি সহসা পদতলে পতিত হইলে ফেন? কিজন্যই 
বারোদন করিতেছ ? কেহ কি তোমার অবমাননা করি- 
য়াছে? বল, আমি সই ভুরাত্বরীর সমুচিত শাস্তিবিধান 
করিব। না তুমি নিজে কোন অন্যায় কাঁধ্য করিয়াছ ? 
যাহ! হউক, আমি তোমাকে আভয়দান করিতেছি ; সত্য 
করিয়৷ বল তোমার কি হইগাছে। ভাল, আমার মধুবনের 
মন্তল ত? মাতুল! আমি তোমার সমস্ত দোব যাজ্জন! 
করিব। এক্ষণে কি হষ্টয়াছে সত্য করিয়া বল।» 

দধিবক্ত, হৃগ্রীবের এই বাঁক্যে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোথান , 
পররর্বক কতা ঞুলি পুটে কহিতে লাগিল, “কিপিরাজ ॥ স্বীয় 
মহারাজ বালী এবং অপনি যে বনে বানরদিগকে প্রবেশ 
করিতেও দিতেন না, অদ্য আপনাব সেই নন্দনকাননতুল্য 
রমণীয় মধুবন অঙ্গদের অনুচর বান্রন্দগর দৌরাজ্ো এক- 
বারে ছিনছিন্ন হইয়া গিঘাছে। আমি এই সকল অনুচর- 
বর্গের সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলাম, 
কিন্তু তান্ভুরা আমার কথায় দুকৃ্পাতও করে নাই। প্থুস্ত 
নূতন উঠ্টনাহের মহিত বৃক্ষভঞ্জন, ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপাঁনে 


হ৬৬ বাষামণ। 


প্ররৃ হইয়াছে । রাজন্! তাহারা আমাদের প্রতি যেরূপ 
অত্যাচার ও অপমান করিয়াছে, তাহা! আর বলিনাঁর নছে। 
তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে নিবারণ করিলে তাহা অবজ্ঞ। 
প্রকাশ পুর্ববক ভ্রকুটি প্রদর্শন করে। আমরা ফ্রোধসম্বরণ 
করিতে না পারিয়া একবার তাহাদ্দিগকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু তাহার যখোচিত প্রতিফল পাইয়াছি। তাহারা 
একে সংখ্যায় অধিক, তাহাতে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়াছে, 
স্বতরাং হিতাছিত বিবেচনাশুণ্য হইয়! আমাদের কাঁহাকেও 
পদাঘাত ও চপেটাথাতে মৃতপ্রায় করিয়াছে, কাহাকেও বা 
পদদ্ধ় ধারণ পূর্বক উর্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন! 
আপনি যদি দেই দুরাআ্মাদের ঘখোচিত শান্তি প্রদান ন 
করেন, তাহা হইলে জানি প্রাণত্যাগ করিব । আমি আপ- 
নাকে সমস্তই বলিলাম; এক্ণে যাহা কর্তব্য বোধ হয় 
করুন্।” 

দর্ধিমুখ কাঁতরভাবে এইরূপ বলিলে স্থধীর লক্ষাণ স্তুপ্রী- 
বকে সন্বোধন পুর্ববক কহিলেন, "নখে ! এই বানর তোমাকে 
কি কহিতেছে £ কপিরাজ স্তগ্রীব প্রকুল্লমুখে কহিলেন, 
“সখে ! এই বাঁনর ঘাহ! কহিতেছে, তাহা! যদি সত) হয়; 
তাহা হইলে আমাদিগের ভাগ্যলক্ষী নিশ্চয়ই ন্বপ্রসন্না 
হইয়াছেন। দরিমুখ কহিতেছে, অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ বল. 
পূর্বক আমার সুরম্য মধুননে প্রবেশ করিয়া উন্ম্তভাবে 
রক্ষভগ্ন, কলগূল ভক্ষণ ও মধুপানে প্রবুভ হইয়াছে । তাহারা 
যন্জি কৃতকাধ্য নং হইয়া আমিত, তাহা হইলে কদা আমার 
তাদেশ লঙ্ঘন করিতি সাহন। হইত না) এইজন্য আমার 


স্থুন্দরকাঁগ ৷ ২৬৭ 


বিশ্বাস হইতেছে যে, কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে । অঙ্গদাঁনুচর 
বানরেরা যে কেবল আমার তাঁদেশ লঙ্ৰন পূর্ধবক বনে 
প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে; তাহারা হর্ষভরে এত উন্মত্ত 
হুইয়াছে যে, আমার উদ্যানপালক এই মহাবল দধিমুখের 
নিষেধবাক্যে কর্ণপাতও করে নাই । দধিমুখ ও ইছার এই 
সমস্ত আনুচরগণ তাহাদিগকে বলশর্বক বাঁধা দিয়াছিল ; 
তাঁহাতে ইহারা ভগ্রপদ, ভগ্নজানু ও ভগ্রবাক হইয়া কোন- 
রূপে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া আসিয়াছে । ইহাতে আমার 
নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে থে, জঙ্গদ গ্রন্ুতি বানরগণ আর্য্যা 
জ।নকীর উদ্দেশ লইয়া! আমিয়াছেন। আর এই ছুষ্কর কাধ্য 
যে একমীত্র হনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হুইয়ীছে তাহারও কোন 
গন্দেছ নাই। তাহার পরাক্রম, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কার্ধ্য- 
দক্ষত] বিলক্ষণ প্রমিদ্ধ । 'আমি তাহার সহিত যে সমস্ত 
বানরকে প্রেরণ করিয়াছিলাঁম তীঁহারাঁও সামান্য নহেন। 
ফলতঃ যেখানে খনক্ষরান্ত জান্ববান ও কুমার অঙ্গদ নেতা 
এবহৎ মহাবীর পবনকুমার অধিষ্ঠঠত। সেখানে ত কার্য্যের , 
কোন বিশ্ব হইতেই পারে না। যাহা হউক দক্ষিণদিক- 
প্রেরিত বানরগণ ঘে কৃতকার্য হইয়া আমার মধুবন ভগ্ন 
করিয়াছে ইহাতে আমার যে কিরূপ আনন্দ হইতেছে তাহ 
আর বলবার নহে। আমার ইচ্ছ৷ হইতেছে এইরূপ লক্ষ 
কানন তাহাদিগকে ভগ্ন করিতে দিই। সখে! লক্ষণ! 
সখে ! রামচন্দ্র ! আর ছুঃখ করিও না, আর শোকে অবমনন 
হইও না % আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহাবীর,হনুমান লীতার 
উদ্দেশ লা আ[সিয়ছেন।” 


২৬৮ বামার়শ। 


এই বলিয়া কপিরাজ স্থৃরীব আঁনন্দভরে পুনরায় দধি- 
মুখকে কহিলেন, “মাতুল ! বানরের! যে মধুবন ভগ্র করি- 
য়াছে ইহা! অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় । তাহারা যদি অদ্য 
আমার অপমান করে, আমি তাহাও সহ্য করিব । এক্ষণে 
তুমি শীত্র“প্রত্যাগমন করিয়া হনুমান প্রভৃতি কপিবীরগণকে 
আমার নিকট প্রেরণ কর । সখা রামচন্দ্র, লঙ্গবণ ও আমি 
তাহাদের মুখে মীতাঁদেনীর অনুসন্ধানবৃভান্ত আদ্যোপঃস্ত 
শুনিবার জন্য অতিশয় উৎস্থক হইয়াছি।” 


চতুঃষষ্টিতম সথ'। 





বাঁনরদিগেব জুত্রীবসগ্গিধানে আগমন । 


উদ্যানপাঁলক দধিবজ্ঞ, সমস্ত বৃত্তান্ত আনগত হইয়! যার 
পর নাই আহ্লাদিত হইল এবং রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও হ্ুপ্রীবের 
চরণে প্রণিপাত পুর্ধবক সন্বর আকাশপথে উত্থিত হইল। 
দৃধিবক্ত, পূর্বের ন্যায় নিমেষের মধ্যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ ও উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । 
তথায় দেখিল বানরের! মধু জীর্ণ করিয়া মলমুত্রাদি পরিত্যাগ 
পুর্ববক প্রকাতস্থ হইয়াছে। তদ্দর্শনে দধিমুখ , তাহাঁদের 
নিকটস্থ হুইয়া গঙ্গদকে মন্োধন পূর্বক কৃঢাঞ্জলিপুটে 


গুদদরকাও্ড। ২৬৯ 


বিনীতবাক্যে কহিতে লাগিল, “যুবরাজ ! অজ্ঞীনবশতঃ 
আমি ও আমার অন্ুচরগণ আপনাকে পরুষবাক্যে নিবারণ 
করিয়াছিলাম ; আশা করি, তজ্জন্য এ অধীনের অপরাধ 
লইবেন না। আপনারা বছদূর হুইতে "আসিয়। অতিশয় : 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছেন; এক্ষণে স্থথে মধুপান করুন্। কপি- 
রাজ স্গ্রীব যেরূপ এই বনের অহীশ্বর, আপনিও তক্রপ; 
আম কেবল মূর্খতাবশতঃ রোষভরে আপনাকে কুকথ! 
বলিয়াছিলাম ; নিজগুণে ক্ষমা করুন্। দেব! পুর্বে আপ- 
নার জনক মহাবল বাঁলীকে আমরা যেরূপ বানরদিগের 
প্রতিপালক স্বরূপ জ্ঞান করিতাঁম, আপনাকেও তন্রপই 
জ্ঞান করি। স্প্রীব ও আপনাঁতে আমরা কোনই প্রভেদ 
দেখি না। 

যুবরাজ ! আপনাদিগের আগমন এবং ব্লপূর্ববক মধুবনে 
প্রবেশের কথা জানাইবার জন্য, আমি এই সমস্ত অনুচপ্প- 
বর্গের সহিত আপনার পিতৃব্যের নিকট গিয়াছিলাম। 
আপনার! মধুবন ছিন্নভিনন করিয়া উন্মন্তভাবে মধুপান করি-" 
তেছেন শুনিষ্ব, তিনি কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না; বরৎ যার 
পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি আরও কহিলেন, 
“মাতৃল ! অঙ্গ প্রভৃতি মহাবল শনরগণ নিশ্চয়ই সীতার 
উদ্দেশ স্কাইয়া আসিয়াছেন, অতএব তুমি সত্বর গিয়৷ তাহা- 
দিগকে আমার নিকট প্রেরণ কর্‌ 1১” 

দধিবক্তের এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া, অঙ্গদ বাঁনর- 
লিগকে টা পূর্বক কহিলেন, “কপিখ্বণ ! দধিবজ্জের 
বাক্যে বোধ হইতেছে, আমাদের আগমনবৃত্তান্ত রামচন্দ্র 

৩৫ 
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ও স্ত্গ্রীবের কর্ণগোচর হইয়াছে । অতএব আর এন্বানে 
ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করা কর্তধ্য নহে। বিশেঘতঃ বৃক্ষাদি 
ভঞ্জান ও যথেচ্ছা মধুপান করিয়া! আমরা যার পর নাই 
অন্যায় করিয়াছি । সেই সুরমা বনের আর কিছুই অব- 
শিষ্ট নাই। এক্ষণে চল, আমর] অবিলম্বে স্ুগ্রীবের নিকট 
গমন করি। অথবা এ বিষয়ে তোখবা যেরূপ বলিবে আমি 
তদনুসারেই কার্ধা করিব । ভোমর! ডুক্কর বিষয়ে কৃতকার্য 
হইয়াছ, স্্তবীং যুবরাজ হইলেও আমি এক্ষণে কর্তব্যনি্ধা- 
রণে তোমাদেরই অধীন । তোমাদের মতের বিরুদ্ধে আমি 
কখনই কার্ষা করিতে পারি ন। |”, 

যুবরাজ অঙ্গদ এই বলিয়া বিরত হইলে বাঁনরসেমা- 
ধ্যক্ষেরা যার পর নাই আহলাদিত হইয়া কহিল, “বীর! 
আপনি আমাদের প্রতি যেরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন, 
তাহা! আপনার উন্নত বংশেরই উপযুক্ত । মামান্য লোকের। 
এশ্বর্ামদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রভূ বলিয়া জ্ঞান করে। 
কিন্তু আপনার ন্যায় সদ্ংশীয় রাজপুত্রের1] বিনয়প্রদর্শনে 
লজ্জা বোধ করেন না। বলিতে কি, এই বিনয় আপনার 
ভাবী উন্নতির পরিচায়ক । যাহা? হউক, এক্ষণে আপনি 
ঘেরূপ আদেশ করিবেন, আমর! সর্বান্তঃকরণে তাহাই পালন 
করিব 1” 

বানরের এই বলিয়া বিরত হইলে অঙ্গন কহিলেন, 
“বীরগণ | দপ্বিবন্তের বাক্যে বোধ হইল, আমাদের কার্য 
সিদ্ধিতে কপিরাজ যাঁর পর নাই আহ্লাদিত হাইয়াছেন। 
অতএব এক্ষণে আর তাহার নিকট যাইতে কোর আশঙ্কার 


স্থুন্দরকাও । ২৭১ 


কারণ নাই । চল, আমরা অবিলম্বে শুক সংবাদ প্রদান 
করিয়া রাঁমচন্দ্রকে উজ্জীবিত করি |” 

এই বলিষা যুবরাজ অঙ্গদ হনুমানের সহিত অগ্রে 
আকাশপথে উত্থিত হইলেন । অন্যান্য ধনরেরাও ফক্মরো- 
ক্ষিপ্ত উপলের ন্বায় শ্রীহদের পশ্চাৎ উত্থিত হইয়া, 
গগনতল জাচ্ছ'দন পুর্ব্বক বাধুপ্রেরিত মেঘাবলীর নায় 
কঙগস্ভীর গর্জন করিতে করিতে গমন করিল । কপিরাঁজ 
স্থপ্রীন দূর হইতে অঙ্গদকে আমিতে দেখিয়াই শোকসম্তপ্ড 
কষললোচন রাঁমচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
“সখে! আশ্বস্ত হও ; আঁর চিন্তা নাই। এখনই আনন্দময় 
শুভ সংবাদ শুনিতে পাইকে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, 
অন্গদ গ্রভৃত্ি বানরগণ সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিয়াছে; 
নতুবা তাহার! নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া কখন আমার 
মম্মুখে আসিতে সাহসী হইত না এবং এতাদুশ হর্ষ ও প্রকাশ 
করিত ন!। সেবূপ হুইলে উহার! দীনবদনে ও উদ্ভান্তচিত্তে 
আনার সম্মুখে উপস্থিত হইত। সখে! আরও বিবেচন! করিয়া" 
দেখ, আমার পিভৃপিতামহাঁগত হারমা মধুবনে আমার আদেশ 
কাতীত কেবতারাও প্রবেশ করিতে সাহসী হয়েন্‌ না। 
বাঁনরগণ সীতার উদ্দেশ ন। লইয়। ্পাসিয়া কি কখন তাহ! 
ছিন্নভিন্ন «করিতে পারিবে? আর উক্ত কার্ধয যে একমাত্র 
হনুমানের দ্বারা দিদ্ধ হইয়াছে, তাহার'ও কোন সন্দেহ 
নাই। তাহার পরাক্রম শৌর্ধা, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় চির- 
গুসিদ্ধ 1 আর আমি তাহার সহিত যে সমস্ত অন্যান্য 
ডি করিয়াছিলাম, তাহারাও সামানা নহেন। 
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এ নগরী দুরাতআ্মা রাবণের রাজধানী । প্রভো! আমি তথায় 
ইতন্ততঃ অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে দেখিলামঃ 
সীতাদেবী রাবণের অশোকবনে উপবেশন পূর্বক তন্ময়চিত্তে 
আপনাকে ধ্যান করিতেছেন। তীহার চতুর্দিকে বিকটদর্শন। 
রাক্ষপীগণ নিরন্তর তর্জ্রন করিতেছে; কিন্তু তিনি তাহাতে 
ভ্রক্ষেপও করিতেছেন না। আহ! তিনি স্বুখভোগের 
উপযুক্তা £এক্ষণে যার পর নাই দুঃখে পতিত হইয়াছেন 
এবং একমাত্র আপনার মুখ চাহিয়াই জীবন ধারণ করিয়! 
আছেন ।« তাহার অঙ্গে আর আভরণ নাই এবং তিনি এক- 
বেণী ধারণ করিয়া আছেন। তাহার পরিধান একখানি 
মলিন বস্ত্র, অঙ্গ সংস্কারবিহীন এব শষ্য ভূতল ; এই সকল 
কারণে তিনি যার পর নাই জান হইয়া! হিযাগমে পদ্মিণীর 
ন্যায় অতিশয় শোচনীয়! হইয়াছেন। আহা! তিনি সমুদ্র 
মধ্যে গুরুভীরমগ্রা নৌকার ন্যায় শৌকে যার পর নাই 
অবসন্ন হইয়া নিরন্তর অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছেন । 
' প্রো! আমি তাঁহাকে এতদবস্থায় দর্শন করিয়। তাহার 
সহিত কথোপকথন করিবার জন্য, গ্রথমে বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়া ইঙ্ষাকুবংশের গুণকীর্ভন করিতে লাগিলাম। এই- 
ন্ূপে তাহার মনে বিশ্বীন উৎপাদন করিয়! আমি কপিরাজ 
নুগ্রীবের সহিত সখ্যতাদি সমস্ত বৃত্তান্তই তাহার নিকটে 
কহিলাম। তিনি সহস। শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইয়। অবিরন্ধ 
আনন্দাশ্র বিদর্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর কিয়ংকাঁল 
পরে আমাকে এই মঞ্জি প্রদানু পূর্বক, চিত্রকুত্রী পর্বতে 
বায়সের বন্তাস্ত আপনার নিকট উল্লেখ করিতে কহিলেন। 


শহ্থনবকাণ্ড। ৭৫ 


দেব! অনন্তর আমার প্রস্থানকালে সীতাদেবী আমাকে 
সম্বোধন পূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “হনুমন্‌ ! 
তুমি আমার যে অবস্থ! দেখিলে, তাঁহ! সবিশেষ আর্পবপুত্রের 
নিকট কহিও। এই মণিটি তাহার বিশেষ প্রিয়, তুমি ইহা! 
অবশ্য অবশ্য তাহার হস্তে প্রদান করিও । আমি এতদিন এটা 
অতি যত্বে রক্ষা করিয়াছিলাম। যখন হৃদয় শোকে অবসন্ন 
হইত,তখন এইটি দেখিয়া অনেক পরিগৃণে শান্তিলধভ করিতে 
পারিতাম। হনুমান! তুমি মণিপ্রদানান্তর মনঠশিলারচিত 
তিলকের কথা উল্লেখ করিও । অবশেষে আমার বাক্যে সকা- 
তরে কহিও, আমি রাক্ষমীদিগের বশবর্তিনী ইয়া আর জীবন 
ধারণ করিতে পারি না। আর একমাস কাল অপেক্ষা 
করিব; ঘদি ইতিমধ্যে রামচন্ট্রের চরণ দর্শন "করিতে পাই, 
ভালই ; নতুবা তিনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না 1” 

দেব! এই আমি সীতাদেবীর সমস্ত কথাই আপনাকে 
বলিলাম। আপনি “তাহার পাতিব্রত্যের জন্য চিন্তিত 
হইবেন না। তিনি স্বীয় তেজে রক্ষিতা হইতেছেন। কিন্তু 
তাঁহাকে যেরূপ শোঁকে অবসন্ন দেখিয়া আসিয়াছি,. তাহাতে 
অধিক দ্রিন বিলম্ব হইলে, তীহাকে জীবিতা দেখিতে পাই- 
বেন কি না মন্দেহ। অতএব স্মাপনি সত্বর সমুদ্র উত্তরণের 
উপার চিন্তা করুম্‌ 1? এই বলিয়া নহাবীর হনুমান মৌনা- 
বলম্বন করিলেন। 


ষট্যফিভম সগ। 


রামচন্দ্রের বিলাপ। 


পবনকুমার এই বলিয়। বিরত হইলে রামচন্দ্র সীতা- 
প্রদত্ত চুড়ামণিটা বক্ষে ধারণ পূর্বক কিয়ৎকাল উচ্চৈঃন্বরে 
রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তরপ্নণিটার প্রতি 
পুনঃ পুনঃ সাদরে দৃষ্টিপাত করিয়; অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শোক- 
গদগদন্থরে সগ্রীবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “সখে ! 
যেরূপ বহসদর্শনে স্রেহশীলা গাভীর ছুগ্ধআব হয়, এই মণি 
দর্শনে আমার গ্ৃদয়েরও সেই অবস্থা হইয়াছে। আমার 
বিবাহকালে+ষহাত্বা জনক স্বীয় পত্বীর নিকট হুইতে এইটা 
গ্রহণ করিয়া বৈদেহীর শিরোভুষপার্থ মহারাজ দশরথের 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । তদবপ্রি ইহা! দেই মর্লার 
শিরোদেশে শোভা পাইয়া আমিতেছে। দেবরাজ ইন 
যজ্ঞ তুষ্ট হুইয়া এই অমূল্য সাঁগরসম্ভব রত্ুটি মহুর্ষি জনককে 
প্রদান করিয়াছিলেন । সখে ! অদ্য এইটা দেখিয়া পিত। 
দ্রশরথ, রাজর্ষি জনক এবহ আর্ধ্যা জনকপত্বী, এককালে 
সকলকেই স্মরণ হইতেছে । অধিক কি, ইহাকে বক্ষে ধারণ 
করিয়। আজ আমার লোঁধ হইতেছে যেন সাক্ষাৎ সীতাকে ই 
প্রাপ্ত হইয়াছি। বৎস হনুমান! শোকমুচ্ছিত রাঁমকে 
উজ্জীবিত করিবাঁর জন্য নীতা বে সকল সেচন 
করিয়াছেন তাহা তুমি পুনঃ পুনঃ কীর্তন কর। ভাই লক্ষণ ! 


স্বন্দবকাণ্ড ! ৯৭ 


ইহা অপেক্ষা! ছুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি এই 
মণিটাকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ের মণি 
সেই সরলাকে দেখিতে পাইতেছি নাঃ হায়! না জানি, 
ভীরু জানকী বিকটদর্শনা রাক্ষপীদিগের মধ্যে কিরূপে অব- 
স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অব্লঙ্ক মুখখানি মেখাবৃত 
শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায়, না জানি, কতই শোদনীয় হইয়ছে। 
প্রিয়ে জানকি! তুমি যদি আমার জন্য আর একমাস কাল 
জীবিত থাকিতে পার, তাহ! হঈলেই বহুদিন জীবিত র্‌ হিলে; 
কিন্ত গ্রাণাধিকে । আশি ঘে তোমার বিনহে আর মুহুর্ত 
কালও জীবন ধারণ করিতে পারিততছি না লক্ষণ আমি 
সীতার সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে তি হছি না। 
তুমি অপিলাম্ম আম।কে ভীহার নিকট লইয়! চল।' 

মহাক্সী রামচন্দ্র এইন্পে আনেকক্ষন বিলাপ ও পরিতাপ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুনরায় হনুমানকে সান্ষোঘন।' 
পূর্বক কহিলেন, “বীর! মধুবভাঘিনী জানকা তোমাকে 
আরকি বলিয়া দিয়াছেন এবং ঠিনি দুঃখের পর ছুঃখভোগ 
করিয়া আমার বিরহে কিরূপে জাবিত আছেন, তাহা সবি- 
শেষ বল। পীড়িত ব্যক্তি যেন্দপ গুষধধে উজ্জীবিত হয়, 
তজপ আমিও তোমার বাক্যে উদ্াবিত ভইব 


সপ্তষষ্টিতম সগ?। 


স্পিন প্রস্ততি এসপি সপিসাস্পি 
হনুমান কৰক প্রনরায় সীতার বৃত্তীন্ত কথন। 


রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাবীর হনুমান কহিলেন, 
“দেব! মীতার সহিত আমার যে কথোঁপকথন হইয়াছিল, 
তাহা আপনাকে আদ্যোপান্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন্। আমি 
তাহার নিকটে অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে ঠিনি কহি'লন, 
পুত! আমি তোমাকে বে বৃভান্তটী বলিতেছি, ইহাই 
উৎকৃন্ট অভিজ্ঞ।ন হইবে, রাঁমচক্দ্রের নিকট উল্লেখ করিও ।, 
এই বলিয়া সীনাদেবী চিন্রকূট পর্ববতস্থ বায়সের বৃত্তান্ত 
আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্তন করিলেন। পরে কহি- 
লেন, “হনুমান ! রামচন্দ্র যখন আমার জন্য সামান্য কাকের 
উপর ব্রন্গাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন যে ছুরাস্ম। 
আমাঁকে অপহরণ করিয়াছে, যে তাহার পাপহস্তে আমার 
ভঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, জানি না, তাঁহাকে কিজন্য ক্ষমা করি- 
তছেন। বীর! দেশ, দানব, গঙ্ধর্রব, আন্তর কি মকদগণের 
মধ্যে এমন কেহই নাই ঘে সমরে রামচক্দ্রের বেগ নিবারণ 
করিতে পারেন। এক্ষণে তিনি যদি আমাকে ,কিছুমাত্র 
স্নেহ করেন, তবে কিজন্য নিশিত শরে ছুরাত্ম! রাবণকে 
সবান্ধকে বিনাশ করিতেছেন না? মহাবীর লক্ষমণই ব! 
কিজন্য ভ্রাতাঁর শাদেশে আমার উদ্ধারের চেষ্ট। কটিরতেছেন 
না? অথবা সেই ছুই ক্ষত্রিয়বীরের তেজ বায়ু ও অগ্নির 
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নাঁয়। তুচ্ছ রাক্ষদ কেন, ইচ্ছ! করিলে তাহারা দেবগণকেও 
শান্তি দিতে পারেন। তবে যে তাহ!রা সমর্থ হইয়া 
আমার ছুঃখমোচনে উদাঁপীন রহিয়ীছেন, তাহা কেবল 
আমার আদৃক্টের দোষে । 

দেন! সরল! সীতাদেবী করুণবাকযে এইরূপ কহিলে, 
আমি তাহ।কে সান্ত্বনা প্রদ্ানার্থ কহিলাম, “আর্য ! আপনি 
যে এখানে আছেন, তাঁহা মহাবীর রামচন্দ্র জানেন না; 
জানিলে অবশ্যই আপনার উদ্ধার সাধন করিতেন। আমি 
সতাশপথে কছিতেছি, তিনি কেবল আপনার বিরহদুঃখেই 
সকল কার্যে উদ্ানীন হইয়া গাছেন। ভ্রাতিবৎসল লক্ষণ ও 
অগ্রছের অবস্থা দর্শনে যার পর নাই কাতর হুইয়াছেন। 
এক্ষণে আমি বহুরেশে আপনার অনুসন্ধ।ন পাইলাম ; 
; অতঃপর আপনি আর শোকে অবসন্ন হইবেন না। অচিরেই 
সেই দুই ক্ষত্রিয়বীর আপনার দর্শনাশায় উৎসাহিত হুইয়! 
লঙ্কানগরাকে ক্রোধািতে ভক্মাভূত করিবেন এব ছুরাত্মা 
র।বণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া মহাসমারোহে আপনাকে " 
অযোধ য় লইয়। যাইনেন। এক্ষণে রামচক্র যাহা দেখিবামাত্র 
চিনিতে পারেন এবং যাহা তাহার বিশেষ প্রিয়, এব্ধপ 
কোন অভিজ্ঞন আমাকে প্রদান করুন্।” 

দ্রেব& আমি এইরূপ বলিলে *'তাদেবী সভয়ে চতুর্দিক 
অবলোকন পুর্ধবক এই মহামূল্য মণিটী বস্ত্রমধ্য হইতে 
উন্মোচন করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন । আমি 
মণিটী গ্রছণ পুর্ববক তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া 
গমনার্থ উদ্যত হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি যার পর নাই 
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দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণমুখে বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, নু 
মান! তোমাকে দেখিয়া আমার ছুঃখবেগ অনেক পরিমাণে 
শান্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ভুমি গমন করিলে আমি জীবিত 
থ|কিব কি না সন্দেহ। যাহা হউক রাগচক্দ্র যাহাতে সহ্র 
এই ছু:খিনীর উদ্ধারের জন্য যত্রবান হয়েন, তোমাকে তাহা 
করিতেই হইবে । তোমাকে আর অধিক কি বলিব; তুমিই 
আমাদিগের কার্ধ্যনাধনের একমাত্র উপায়। শোকের পর 
শোকে ভামি নিরন্তর প্রজ্ছলিত হইতেছি | এক্ষণে য'হাতে 
রামচন্দ্রের চরণছুখানি পারণ করিয়! হৃদয় জুড়াইতে পারি, 
তাহা করিও।” হনুমান! এক্ষণে গমন কর, তোমার মঙ্গল 
হউক। এজগন্ত তুমিই ধণ্য যে, এখনি কমললোচন রাম- 
চন্্র ও দেবর মহা রঃ লক্ষথকে দেখিত্তে পাইবে |, 

আর্ধ্য ! লীতাদেবী এইন্প বলিলে, আমি যাঁর পর নাই 
দুঃখিত হুয়া 'কহিলাম, “খার্দেয! আপনার দুঃখ শআার 
দর্শন করিতে পারিনা । আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ 
করুন্‌, আর্মি আপনাকে এখনি রামচন্দ্রের নিকট লইয় 
যাইতেছি।” তহ্শ্রলণে তিশি কহিলেন। হিনৃুযান ! আমি 
ইচ্ছাপূর্নক কিরূপে পরপুরুমের গাত্র স্পর্শ কাব? ইহা 
পতিব্রতার ধন্ম নহে । ছুরাস্া রাক্ণ আমাকে স্পর্শ করিয়া 
ছিন বটে,কিন্ত সে বলপুর্বক ; স্থতগাঁ কি করিব। আরও 
যদি রামচক্দ্র রালণকে বিনাশ করিয়া আমাকে লইয়! যান্‌, 
তাহা হইলেই তাহার পরাক্রমের উপছুক্ত কার্য করা হয় 
এবং আমারও গৌরব রক্ষিত হয়| অতএব তুম একাকীই 
গমন কর। ভুমি তথায় গিয়। প্রথমে রামচন্দ্র, লক্ষণ, সখা 
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স্থগ্রীব ও "অন্যান্য বাঁনরদিগের কুশল জিজ্ঞালা করিবে । 
অনন্তর যাহাতে মহাবাহু রামচন্দ্র আমাকে এই ছুঃখসাগ'র 
হইতে উদ্ধার করেন, তাহা করিবে! তুমি দেই বীরের 
নিকট আমার যে অবস্থা দেখিলে-_-জামার শোক, রাক্ষ সী- 
গণ কর্তৃক আমার তর্জন, সলিশেষ কীর্ভন করিবে । এক্ষণে 
তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক ।” 


অফষঙ্$িতম সর্থ | 


সীতার বৃন্থান্ত কথন । 


মহাবীর পবনকুমাঁর কছিতে লাগলেন, “দস! আর্ধা 
আমাকে এইরপে বিদায় দিয়াও আপর্নার প্রত (ন্হবশত্ঃ 
আমাকে পুনরায় সম্বোধন পুর্বক্ধ কহিহলন, হিনুমান | যদি 
তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে লঙ্কার কোন গুপ্তন্থানে 
আন্ততঃ একদিন বিশ্রীম ফর ; আনস্তর কল্য গমন করিও ৷ 
বীর! তুমি নিকট থাকিলে এই হতভাগিনীর দুঃখ কিয়ু- 
পরিমাণে দুব হয়। ভুমি নিশ্চয আসিবে বলিয়া যাইতেছ' 
সত্য, কিন্তু ততদিন স্ভামি জীবিত থাকি কি না সন্দেহ। 
দূত! অমি দুঃখের পর ছুতখ ভোগ করিতেছি, এক্ষণে 
আবার ০্টোমাকে না দেখিয়া আরও যন্ত্রণা হইবে। যাহা 


হহ রামায়ণ । 


হউক, বীর ! আমার একটা বড় সন্দেহ উপস্থিত" হইয়াছে, 
তাহা তোমায় না বলিয়! থাকিতে পারিতেছি না । মহাবল 
কপিরাজ স্থুগ্রীবের বুসংখ্যক বানর ও ভল্লুক"সহায় আছে 
সতয। কিন্তু রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং তিনি ও তাহার সৈন্যগণ 
কিরূপে এই ভ্রস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। এ জগতে তুমি, 
তোমার পিতা পবনদেব এবং পক্ষিরাজ গরুড় কেবল এই 
তিনজনেরই অমুদ্রলঙ্ঘনে সামর্থ্য আছে। বীর! তুমি সকল 
কার্ষ্যেই দক্ষ, এক্ষণে ইহার কি উপায় স্থির করিয়'ছ? 
সত্য বটে, তুমি একাকীই এই কার্ধ্য অনায়ামে সাধন করিতে 
পার। কিন্তু যদি রাঁমচক্্র সসৈনো আসিয়া রাবণকে বিনাশ 
পূর্বক আমাকে লইন্স! ঘান্‌, তাঁছ। হইলেই ভীহাঁর বীরত্বের 
উপঘুক্ত কাম্য কর! হয় এবং আমারও গৌরব রক্ষিত হয়। 
বহু! তোমায় আর অধিক কি বলিব, তুমি আমাদিগের 
কাশ্যসাধনের একমাত্র উপায়; যাহাতে সেই মহাবীর 
তাহার শনুনূপ বিক্রুদ প্রকাশ করেন, ভুমি তাহা করিও)” 
দেব! মাধ্য। কাতরলচনে এইরূপ বলিলে,শামি তাহাকে 
সান্নাপ্রদাশার্থ কহিলান, “দেনি! সত্যপ্রতিজ্জ মহাবল 
শ্গ্রীৰ বানর ও ভ্লুকগণের অধিপতি । তিনি আপনার 
উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হইরাছেন। তাহার আদেশস্থ 
বানরগণ সকলেই সত্বদ্ম্পন্ন মহালল ও মনের ন্যয় বেগ- 
গাঁমী। তাঁহাদিগের গতি কে।নদিকেই প্রতিহত হয় না। 
উহাদিগের মধ্যে অনেকে বায়ুসার্গ অনুসরণ পূর্নক পুনঃ 
পুনঃ পুথিবাকে' প্রদক্ষিণ করিয়াছে । আমার তুলাবল বা 
আমার অপেক্ষা অধিক বল, উহাদিগের মধ্যে অনেকেই 


সুন্দবকাণ্ড। নব 


কত আমা অপেক্ষ! হীন্ল কাহাকেও রা 








নস রিনি দেখুন, ডি ব্যক্তিগণ 
প্রেক্ঠিত হয় না। অহএন দেবি। আপনি 
0 হইবেন ল।। বানসগণ এক এক লম্ষেই 
লঙ্কায়িপন্থিত হইবে | মভাগান নামচজ্র এবং লক্ষাণও 
, নর সুর্যের ন্যায় ভাই ভামগার “টো ভশবোভণ 
[গমন করিবেন চবেষ্ লম্কাৰ ছানে সেই ছুই 
নয় বীরের: টা টনি তত 





তত, রে দমঞ্ক সিংহনিক্রম 
টি 5 রজার গগশকল বিদাণ সটানে। দেবি! 
অচিরেইলক্লীমচন্দ্র হগখ। পাস্ণতে নিশি করিঝা বনবাসাশ্স্ত 
আপনার সহিত অধোধ্যার ফিদভানাত। এতশত ভিত করিলেন ।, 
দেব! আমি এইফপে নাতত্ধ আঞখ।ন্বাক্যে সান 
০ ম্বাসপ্রদান, কনিযা গমুদলজ্জান সর্বক আগমন 





স্রলপক্ক।ত সম প্র । 


